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নিবেদন 


উপানষং-প্রসঙ্গে'র "দ্বিতীয় খণ্ডে আলোচিত হল খগবেদের অন্তর্গত “ঁত- 
রেয়োপাঁনষদ । খগবেদ বৌদকভাবনার. ভিত্তিস্বর:প॥.. তার. উপনষদকেও 
অনেকে সবচাইতে প্রাচীন বলে মনে করেন। ঈশোপানিষদ- ছিল শক্রুষজর্বেদের 
সংহতার অন্তর্গত । তাতে ওপাঁনষদভাবনার যে প্রৌঢ় এবং অখণ্ড র্‌পাঁট 
আমরা পাই, তাকে সব“বেদের সার এবং উপানষদ ব্যাখ্যার ভূমিকারংপে গ্রহণ 
করা যেতে পারে । এঁতরেয়োপানিষদ ?কন্তু অন্যান্য উপানিষদের মতই বেদের 
ব্রাহ্মণভাগে নিবেশিত। সংহতাকে আশ্রয় করে ব্রাহ্মণের আ'বভবি_ ভাবনার 
এই র্লমানুসারে ঈশোপাঁনষদের পর এতরেয়োপাঁনষদের আলোচনাই মনে হয় 
সমীচীন। 


বোঁদকভাবনায় কর্মে ও জ্ঞানে কোনও বিরোধ নাই । ব্রাক্গণে যে-কর্ম 
প্রপণ্চিত হয়েছে, আমরা তার রহস্যাখ্যান পাই আরণ্যকে আর তাঁত্বক ববাত 
উপাঁনষদে। উপানষদের সঙ্গে আরণ্যকের যোগ তাই অত্যন্ত ঘাঁনঘ্ঠ । খগ্‌বেদ 
হৌন্রবেদ। তার সাধনার পারভাঁধক নাম হল “উক্‌ৃথ*--যাকে বলতে পার 
বাকের সাধনা । এমাঁন করে বেদভেদে অন্যান্য সাধনপদ্ধীত হল 'উদগীথ', 
“জথ' এবং পীবদথ” । খগ্‌ৃবেদের বেলায়, উক্‌থ ক করে সাধককে আত্মজ্ঞানে 
তথা ব্রহ্গজ্ঞানে পেছে দেয়, তা বোঝা যায় আরণ্যকের সঙ্গে উপানষদকে 
1মাঁলয়ে পড়লে পর। 

এইজন্যে বর্তমান প্রসঙ্গে এঁতরেয়োপানষদের আলোচনা করা হয়েছে 
এতরেয়ারণ্যকের পাঁরপ্রোক্ষতে। ভূমিকায় আরণ্যকের প্রাসা্গক বিষয়গুীলর 
তাই একট; বিস্তৃত বিবরণ দেওরা হল। বলা বাহল্য, ঈশোপাঁনষদের 
1ববতির রীতি এখানেও যথাযথ অনুসৃত হয়েছে। 

এই উপাঁনষদাটরও পাঠ শর; হয় ধধর্মসভা'য়। শ্রীমান্‌ গৌতম ধর্মপালের 
সহযোগিতায় ডক্‌টর শ্রীমতী নারায়ণী বস;র দ্বারা ভাষণগুীল অন[ীলাখত হয় । 
বর্তমান গ্রন্থরচনায় তা থেকে অনেক সাহায্য পেয়েছ। অধ্যাঁপকা শ্রীমতী 


[তিন 


পর্যবাসত । আবার আমরা সিদ্ধান্ত ক'রে বাঁস বা কজ্পনা কার যে এই কর্ম 
কাণ্ডের অতল অন্ধকার থেকে উদ্ধার করার জন্যই জ্ঞানকাণ্ডের আব্ভবি এবং 
তাই এরা পরস্পরাবরোধাী ॥ অথচ উপানিষংই আমাদের শানয়েছেন যে “বজ্ঞানং 
যজ্ঞৎ তনূতে, কমাণ তনুতেহাপি চ* এবং স্বয়ং শ্রীভগবান্‌ও গীতায় ঘোষণা 
করেছেন £ “সর্বং কমিখলং পার্থ জ্ঞানে পারসমাপ্যতে'। অতএব কর্মের উদ্ভব 
বা আরপ্তও জ্ঞান থেকে এবং তার উপসংহার বা অবসানও জ্ঞানে । এ কর্ম বা 
যজ্ঞ সৃষ্টিরংপ মহৎ কর্ম বা মহাযজ্ঞ | 


সৃদ্টর রহস্য ভেদ করতে হ'লে তাই এই যজ্ঞতত্বের রহস্যে অবগাহন করতে 
হ'বে। শ্রীম আনবণ এপ্রন্হের সাবিস্তৃত ভূমিকায় এই যজ্ঞের রহস্যা্থ গণীল 
উদ্বাঁটত করার প্রয়াস করেছেন । *সংঘ্র বলতে 1ক বোঝায়, “গবাময়ন' কা'কে 
বলে, 'মহাব্রত'ই বা ক, িনাঁট “সবন” এবং তার অন্তর্গত 'শস্ব'গলিরই বা 
তাৎপর্য ক ইত্যাঁদ বহু তন্তুই তিনি তাঁর অকুণ্ঠ ব্যাদ্র আলোকে আমাদের 
কাছে উদ্ভাঁসত ক'রে তুলে ধরেছেন। এইভাবে উপাঁনষদের খাঁষর দৃষ্টি 
অনুসরণ ক'রে 1তাঁন এগয়ে গিয়েছেন 'কুত ইয়ং গবস'্টি৮ এই প্রশ্নের জবাব 
খঃজতে । “স্টরহস্যের দুটি দিক-_-আঁধদৈবত দষ্টিতে ব্রহ্মাশ্ডের সৃষ্টি আর 
অধ্যাত্ম দৃষ্টতে ?পণ্ডের সুষ্টি।' এঁতরেয় উপানষদে এই দ:ট স:্টিরই রহস্য 
উন্মোচন করা হ'য়েছে। জগৎ-স্াঁষ্ট ও জীব-সাষ্ট এ দুটিই পরম বিস্ময় । 
উপাঁনষদের খাঁধ যে এই সংষ্টি সম্বন্ধে মোটেই উদাসীন ছলেন না, বরং পরম 
আগ্রহের সঙ্গে এই সান্টর রহস্য উন্মোচনে সদা তৎপর 1ছলেন, তা'র প্রমাণ 
1মলবে ?াবশেষ ক'রে এই এতরেয়োপাঁনষদে। অনেকেরই ধারণা উপানষদের 
দৃষ্টি ইহাবমুখা, আত্মকোন্দ্রিক এবৎ মনীন্তসন্ধানী, কন্তু সে-দৃষ্টি যে কত সব+- 
প্রসারী তা এইসব আলোচনা থেকে স্পম্ট বোঝা যায়। “কথম: আয়াত 
আঁস্মন্‌ শরীরে ?'--জড়ের মধ্যে চেতনের আত্মপ্রকাশের এই মৌল রহস্য উপ- 
[নিষদের খাঁষকে বারবার নাড়া দিয়েছে এবং সে-রহস্য উদ্ভেদের একি নিপূণ 
প্রয়াস এই এতরেয় উপানষদে লক্ষ্য করা যায়, যার প্রবনতা এই মাটরই একজন 
মহনীয় মানুষ, যান মায়ের নামেই পারাঁচিত, মাহদাস এতরেয়। তাঁকে 
অনুসরণ ক'রে শ্রীমৎ আনবাণের দীপনী ব্যাখ্যা অবলম্বন ক'রে এাগয়ে গেলে 
আমরা হয়তো এই রহস্যকে “বদত' বা বিদারণ করতে পারব এবং তা আমাদের 
'নান্দন' বা আনন্দের 1নদান হ'বে। 


বরদা বেদমাতা আমাদের সকলকে সেইভাবে উদ্ধদ্ধ করূন যাতে আমরা 
উপলাব্ধ করতে পাঁর উপাঁনষং শুধ, দর্শন নয়, পরম বিজ্ঞান । 


বর্ধমান 'বিশ্বাবদ্যালয় 
বধমান গোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় 
জন্মাষ্টমী ১৩৭৬ 


পুনশ্চ 

িপানষদ-প্রসঙ্গ'-এর দুইটি খ্ডই পুনমর্দীদুত হইয়া 'দ্বতায় সংস্করণে আত্ম- 
প্রকাশ কারল, ইহা আনন্দের কথা । কিন্তু দ্‌ঃখের কথা, 'যাঁন ইহার পাঁরবর্তন, 
পারবর্ধন ও পাঁরমার্জন কাঁরতে পারতেন, সেই স্বনামধন্য অলোকসামান্য 
প্রীতভাধর মহামনষণ গ্রন্হকার ইতিমধ্যে পরলোকগমন কাঁরয়াছেন। তাঁহার 
এই অসামান্য অবদান যে উপানিধদ সম্বন্ধে সকলকে যথাযথ অবাঁহত ও উদ্ধনদ্ধ 
কারয়াছে, তাহা এই 'দ্বতায় সংস্করণ প্রকাশের মধ্য 'দয়াই প্রমাণত। সকলের 
মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহ ও কৌতূহলের সষ্টি না হইলে প্রথম সংদ্করণ নিঃশেষ হইয়া 
যাইত না এবং প.নম্দ্রণেরও প্রয়োজন দেখা দিত না। 

দুইটি খণ্ডের বিষয়বদ্তুই পৃথক: ও স্বতন্ত্র এবং একত্রে দুইটি খণ্ড পাঠ 
কারলে মোটামুটি উপপানষদ সম্বন্ধে একাঁটি পূণার্গ পাঁরচয় লাভ হুইবে। 
বর্ধমান 'বশ্বাবিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সকলের কাছে দূইাট খণ্ডই সপপ্রাপ্য কাঁরয়া 
[দলেন, এজন্য বিশেষ ধন্যবাদাহ। 


২৬ জানুয়া'র, ১৯৬৩ গোবিল্দমগোপাল মুখোপাধ্যায় 
তারাবাগ, বর্ধমান 


সাত 
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মনীষা শ্রীমৎ আনবাণ 
জন্ম ঃ২৪ আষাঢ় ১৩০৩ তিরোভাব £ ১৭ জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৫ 


গ্রাহক পার্রিচিতি 


আঁনবর্ণ__মরমী বেদভাষ্যকার, মনীষী - অধ্যাত্মপুরুষ। ১৩০৩ সালের 
(ইৎ ১৮৯৬) ২৪শে আষাঢ় মৈমনাসৎহে জন্ম । পূর্বনাম নরেন্দ্রন্দ্র ধর | ?পতা 
রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলা দেবী । ঢাকা ও কলকাতায় কঠোর ছান্রজীবন 
যাপন করে ম্যাট্রকে বাত্তলাভ এবং গব-এ. ও এম.-এ. পরাক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম 
স্থান আধকার করেন। তা সপারবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী 
গনগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন । নরেন্দ্রন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্দাচ্য ও 
১৯২৭ সালে সন্যাস গ্রহণ করেন। সন্যাস নাম শ্রীমৎ গনবাণানন্দ সরঘ্বতী। 
আসামের কোকলামুখ-স্থিত আসাম-বঙ্গীয় সারশ্বতমঠে সুদীর্ঘ বারো বৎসর 
পরচালক, খাঁষ 'বদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং প্রখ্যাত আর্ধদর্পণ 
পান্রকার সম্পাদক 'ছলেন। 

১৯৩০ থেকে স্বাধীন পাঁরব্রাজক সন্ব্যাসীরূপে হিমালয়ের "বাভন্নস্থানে 
গনভূতে সাধনা করেন । আলমোড়ায়, বালক-বয়সে দৃজ্ট জীবনদেবতা হৈমবতা 
বা বেদময়ী বাকের পর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন 
ও সংস্কাতির মূলাধারর্‌পে দর্শন করেন। তাঁর বাঁক জীবন এই সত্যদর্শনেরই 
গববত। এই মহাসমন্বয়ের উপলান্ধকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঙ্খানুপূহ্খ 
বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে ?শলঙে রচনা করেন মহাগ্রন্হ বেদমীমাংসা, যা পরে 
রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করে। শ্রীঅরাঁবন্দের মধ্যে উপলব্ধ সত্যের প্রাতফলন 
দেখে বেদভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ-ভাষ্য রচনাও তাঁর জীবনের অন্যতম ব্লত 
হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর ?465 1)1%176-এর অনুবাদকে শ্রশঅরাবিন্দ 4১ 11517 
01810918010 বলে আভনাঁন্দত করেন । 

১৯৬৪ সাল থেকে কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে শুরু করেন এবং 
বোদিক ও অরবিন্দ-সাহিত্য সম্পকে গনয়মিত প্রবচন, উপানষদ--ভাষ্য রচনা, 
প্রশ্নোত্তর ইত্যাঁদর মধ্য দিয়ে উপলব্ধ জীবনসত্যকে প্রকাশ করে চলেন। 

বাইরে শীর্ণ তপস্বীমনর্ত, ভেতরে রসাঁবষ্ট আঁনবাঁণ ছিলেন অন্তরে অন্তরে 


নয় 


বলে ধরা যেতে পারে। প্রসঙ্গত মনে পড়ে, খকসংহতার একমাত্র 
পৃথবীসূক্তের খষি 'ভৌম' আন্র ভূমির পানর ৷ তাঁর তিনাঁট কের 
ওই ছোট্র সমন্তাটকে শৌনকসংাহতার বিখ্যাত পাঁথবীসমন্তের বীজ 
মনে করা যেতে পারে__যেখানে খাঁষ উদাত্তকণ্ঠে ঘোষণা করেছেন, 
'মাতা ভূমিঃ পুত্রোহহং পাথিক্যাঃ।৫ এইগ্ুলিকে মহিদাসের সঙ্গে 
পৃথিবীর সম্পকের প্রমাপক ধরা যায় । 

কিন্তু অর্থের সাম্য থাকা সত্তেও খকসংহতায় “মাহ' এবং 
“মহ” স্বরে-ভন্ন দুটি আলাদা শব্দ- আগেরাঁটি আদন্যদাত্ত, পরেরাঁট 
অন্তোদাত্ত। নঘণ্টহতে 'মহী' পৃথিবী-নামের মধ্যে ধরা. আছে.।৬ 
সংহতাতে 'মাহ' বিশেষণ এবং শেখ দুই-ই- বোঝায় মহৎ এবং 
'মাহমা' । খকসংহিতাতে খতং মহৎস্বর্‌ বৃহৎ পরমার্থের 
পারিভাষিক সংজ্ঞা । তার সঙ্গে 'মাহমা' অর্থে “মাহ'র ভাবানুযঙ্গ 
সংস্পম্ট। আত্মা ও ব্রন্দের মাহমার কথা নানাভাবে উপনিষদেও 
আছে।৮ মনে হয়, মাহদাসের 'মাহ' বোঝাচ্ছে_.পরম মাহমাকে। 
এইদিক দিয়ে দিবোদাস আর মাঁহদাস দুটি নামের তাৎপর্য এক 
উভয়েই 'দিব্যমাহমার সঙ্গে সম্পৃত্ত | 

সংহিতায় দিবোদাস যেমন 'ইথথাধী' বা সত্যপ্রজ্ঞ,৯__ ব্রাহ্মণে 
মাহদাসও তেমাঁন। এতরেয়ারণ্যকে উল্লিখিত দু ব্রহ্ঘোষে তাঁর 
এই পাঁরচয় পাই। একটিতে তিনি বলছেন, 'আমি আমাকে জেনোছ 
দেবগণ পযন্ত পাঁরব্যাপ্ত, আবার দেবগণকে জেনোছ আমা পর্যন্ত 
অন্ব্যাপ্ত কেননা এখান থেকে আমি ( আহ্দতিরূপে ) বা দিই, 
তা হতেই তাঁদের সম্ভাীতি এবং সম্ভূতি বা পুম্টি।৯০.. অর্থাৎ 
নিখিল আস্তত্বের কেন্দ্র আমি আর পাঁরাধ দেবগণ, সুতরাং আমিই 
দেবতা এবং দেবতাই আমি। এমানি করে অধ্যাত্মদন্টিতে এবং 
অধিদৈবতদ্বীষ্টতে - ওতপ্রোতভাবে একই তত্বের উপস্থাপনা । 
বেদান্তে জীব-্রন্মের এক্যবাদে এই ভাবনারই দাশশীনক বব তি। 
অন্যত্র মাহদাস বলছেন, “যে নাকি এমাঁন করে ইন্দ্রকে সর্ব ভূতের 
আঁধপাঁত বলে জানে, (সংঘাতের )বস্রীপ্তর দ্বারা সে এই লোক হতে 
সামনের দিকে এাঁগয়ে চলে এবং এাগয়ে গিয়ে ইন্দ্র হয়ে এইসব লোকে 
বিরাজ করে ।'১১ যা দানা বেধে আছে, তার আলগা হয়ে যাওবা 


২ উপানষং-প্রসঙ্গ 


হল পবস্রসূ বা বিস্রীপ্ত (01517152181101)। প্রাকৃতদশায় আত্মভাব 
দেহাঁদসংঘাতের (017551081 091:8901581017) সঙ্গে জাঁড়য়ে গিয়ে 
যেমন দানা বাঁধে, তেমাঁন অধ্যাত্মবোধের উন্মেষের সঙ্গে-সঙ্গে তা 
আলগা হয়ে ছাড়িয়ে পড়তে থাকে । এতে চেতনার যে-অগ্রগগাত 
স:চিত হয়, বেদে তার পাঁরভাষিক সংজ্ঞা হল, প্রোত'-_আঁগ্ব বা 
আত্মার চিন্ময় তপঃশান্ত যার প্রেষক।৯২ বোদকভাবনায় সমস্ত 
জীবনটাই একটা স্বোত্তরণ ( উতরুমণ ) এবং অগ্রাভিযান (প্রোতি)__ 
বীজ থেকে বনস্পাঁত হওরার মত । এটি যাঁদ 'বিদ্যাসহচারত হয়, 
তাহলে “প্রোতি' হয় বৈবস্বত মৃত্যু--যা জীবদ্দশাতেই সম্ভব ।৯৩ 
তা-ই হচ্ছে দেবসাষ্জ্যজনিত অমতত্ব__যা লাভ করে খাঁষ “বৃহাঁদ্দব 
অথবা মহান্‌ হয়ে নিজের তনকেই ঘোষণা করোছলেন ইন্দ্র 
বলে ।”১৪ মাহদাসের ব্রহ্ধঘোষেও তারই প্রাতধবান । 

মাহদাসের 'আরেকাঁট মাঁহমার উল্লেখ আছে সামবেদের 
ছান্দোগ্যোপাঁনষদে এবং জৈমনীয়োপাঁনষদ্রাঙ্গণে ।৯৫. সেখানে 
পুর:যবজ্ঞাবদ্যার উপদেশ আছে। ভাবনা করতে হবে, পুরুষই 
যজ্ঞ- মানুষের সমস্ত জীবনটাই একটা সোমযোগ বা অমৃতলাভের 
সাধন 1৯৬ আঁগ্জ্টোম সমস্ত সোমযোগের প্রকতি বা আদর্শ | পাঁচাদন 
ধরে যাগ হয়। শেষের 'দনেই আসল যাগ । সোঁদন সকালে 
দুপুরে আর সন্ধ্যায় সোমলতা ছে'চে রস বার করে দেবতার 
উদ্দেশে আহুঁতি দিতে হয়। ছে্চাকে বলে “সবন'। তিনাঁট 
সবনকে মিলিয়ে দিতে হবে জীবনের তিনাট পর্বের সঙ্গে । প্রথম 
পর্ব চব্বিশ বছর পর্যন্ত। তখন 'ব*বদেবতার উদ্দেশে জীবন- 
যন্দের প্রাতঃসবন--তার ছন্দ গায়নত্রী, দেবতা বসৃগণ । গায়নত্রী 
আগ্ুর ছন্দ, অক্ষরসংখ্যা চাব্বশ । তারপর আরও চুরাল্লশ বছর পর্যন্ত 
জীবনের দ্বিতীয় পর্ব হল মাধ্যান্দনসবন--ছন্দ ন্রিষ্টূপ্‌, দেবতা 
রূুদ্রগণ । ন্রিষ্টুপ্‌ ইন্দ্রের ছন্দ, অক্ষরসংখ্যা চুরাল্িশ। আরও 
আটচল্লিশ বছর পর্যস্ত জীবনের শেষ পর্ব হল তৃতীয়সবন--ছন্দ 
জগতা, দেবতা আঁদত্যগণ ৷ জগতাঁ ব*বদেবগণের ছন্দ, অক্ষরসংখ্যা 
আটচল্লিশ 1৯৭ দেবতারা সবাই এক 'বিশ্বপ্রাণের 'বিভূঁতি, ক্র অজর 
অমৃত প্রাণের উপাসনা । পুরুষধজ্দ্ের ভাবনায় যান 'সদ্ধ, জরা-ব্যাধি- 


এতরেয়োপানষদ- ৩ 


মৃত্যুরূপ প্রাণের উপতাপকে তিনি আত্মশান্তিতে হাঁটয়ে দিয়ে জীবন- 
যজ্ঞকে আবল:প্ত রাখেন এবং দেবাহত আয়ুর পূর্ণসম্ভোগের পর 
মৃত্যুকে বরণ করেন । মাঁহদাস এতরেয় তা-ই করেছিলেন ৷ জীবনে 
কোনও উপতাপ উপস্থিত হলে তান বলতেন, 'কেন তুমি আমাকে 
উপতপ্ত করছ 2. এমন করে তো আমার প্রায়ণ হবে না ।' এই করে 
[তিনি একশ' ষোল বছর বেচে ছিলেন। লক্ষণীয়, তিনটি সবনের 
তিনাঁট ছন্দের মোট অক্ষরসংখ্যা একশ' ষোল । 'সিদ্ধের আয়:জ্কালকে 
তার সঙ্গে 'মালয়ে দেওরা হয়েছে ।. এর মধ্যে একশ' বছর প্রাকৃত 
আয়দুর পরিমাণ ৷ বাকী ষোল বছর হল ষোড়শকল পুরুষের দিব্য 
জীবন এবং সোম্য আনন্দের উল্লাস । জৌমনীয়োপানিষদ ব্রাহ্মণের 
1ববৃতি এইখানে শেঘ হয়েছে । ছান্দোগ্যোপানষদে কিন্তু তার জের 
টেনে যজ্জের সঙ্গে জীবনের নানাভাবে সাম্য দেখানো হয়েছে । 
প্রসঙ্গরূমে বলা হয়েছে, এই যজ্ঞাবদ্যা ঘোর আঙ্গিরস দেবকী পানর কৃষ্ণকে 
দিয়েছিলেন। অনুশাসন শুনে কৃষ্ণ 'আঁপপাস' হয়ে 1গয়োছলেন। 
খাঁষ আরও বলোছিলেন, 'অন্তকালে আত্মাকে সম্বোধন করে এই তিনি 
মন্ত্র জপ করবে & তুমি আক্ষিত, তুমি অচ্যুত, তুম বিশ্বপ্রাণের দ্বারা 
সংশিত বা তীক্ষ/কৃত । বলে দুটি খকের উল্লেখ করোছিলেন ।৯৮ 

এই পনরুষষজ্ঞের সমান্তর হল শতপথব্রন্ষের পুরুষমেধ৯৯-_ 
যার মধ্যে আমরা ভাগবতধর্মের প্রাচীন যাজ্ঞিক রুপাঁট পাই। 
পুরুষবজ্ঞ যেমন আধ্যাত্ম, পররুষমেধ তেমান আঁধদৈবত। একটির 
তাৎপর্য, জীবন একটা যজ্ঞ বা আত্মাহ্ীতর সাধনা; আরেকাঁটর 
তাৎপর্য, সমপ্ত বিশ্বব্যাপারটাই তা-ই । দুইই পুরুষের আত্মাহনীত, 
আর দুটি পুরুষ এক ।. ব্যান্ততে আর বশ্বে একই প্রাণস্পন্দ । 

মাহদাস এতরেয়, ঘোর আঁ্গরস আর দেবকীপন কৃ 
গিতনজনই : এই যক্্রভাবনায় 1সদ্ধ, যার তত্রূপ হল বেদান্ত 
প্রীতপাদিত আত্মা ব্ক্দ আর জগতের একত্ব। আর এই ভাবনাই 
উপানিষদ্ত প্রজ্ঞানের সাধন । 


এইবার দেখা যাক, এতরেয়ারণ্যকের সঙ্গে অতরেয়োগানিষের 
ক সম্পর্ক । 


৪ উপানষং-প্রসঙ্গ 


-মীমাংসাপ্রস্থানের মধ্যে পূর্বমীমাংসার উপজীব্য হল বেদের ব্রাহ্মণ 
এবং আরণ্যক--ধর্মীজজ্ঞাসায় তার সূচনা । আর উত্তরমীমাংসার 
উপজীব্য উপানিষদ--তার সূচনা ব্রহ্গাজজ্ঞাসায় । প্রচালত মতে 
একাঁট কর্মকাণ্ড, আরেকটি জ্ঞানকাণ্ড ; আর কালক্রমে দুয়ের মধ্যে 
যেন একটা. আহ-নকুল সম্পর্ক দাঁড়য়ে গেছে। কিন্তু বস্তুত 
দ্বাদশাধ্যায়ী পূর্বমীমাংসা আর চতুরধ্যায়ী উত্তরমীমাংসা দুটিতে 
[মালে ষোড়শাধ্যায়ী এক অখণ্ড বেদমীমাংসা_যা বেদপ্রাতপাদিত 
ষোড়শকল পুরুষের একটি সৃষম সমীক্ষা । যোড়শসংখ্যাটি 
আপাঁতিক নয়-বেদে এবং তন্ত্রে তা এক সংবর্তুল অখণডতার ব্যঞ্জক | 

মন্্ আর ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদ ।২৭ মন্ত্র বেদের মূল, ব্রাহ্মণে তার 
ব্যাখ্যান। ব্রাহ্মণের তিন অংশ--কল্প বা প্রয়োগাঁবদ্যা, রহস্য এবং 
উপানিষদ। এরাই যথাক্রমে ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপাঁনষদ্‌ নামে 
আমাদের. কাছে পাঁরচিত। তনাঁট অন্যোন্যসঙ্গত। কল্প বা 
প্রয়োগাবদ্যাই ক্রমে গভীর হয়ে আরণ্যকে বা রহস্যাবদ্যায় এবং 
উপানষদে বা ব্রহ্গাবদ্যায় স্ফারত হয়েছে। বেদের মন্তে যা আছে, 
ব্রাহ্মণ আর আরণ্যকের মাধ্যমে উপাঁনষদে তা-ই তত্বরূপ 'নয়েছে__ 
বেদার্থ-মীমাংসায় এই দৃষ্টিই তথাগত এবং সমীচীন । যোড়শাধ্যায়ী 
মীমাংসা এই দৃষ্টির অনুগত । 

মন্ত্র থেকে উপানিষদ্‌ পর্যন্ত ভাবনার ধারাবাহকতার একাঁটি 
সন্দর নিদর্শন পাই মাহদাস এতরেয়ের প্রবাতিত ব্রাহ্গণে এবং 
আরণ্যকে । এখন তার কথাই বলছি। 

বেদের সংহিতায় মন্ত্রের যে-সঙ্কলন, তার বিনিয়োগ হয় যাগে। 
যাগের শ্রেষ্ঠ সোমযাগ ॥. তাতে খক্‌, সাম এবং যজ7ঃ এই 1তনাঁট 
সংাহতার মন্ত্রই -বিনিযুস্ত হয়। সোমযাগে যোলজন খাত্বকের 
দরকার হয় । - খাঁত্বকেরা চারাঁট গণে বিভন্ত_হোতৃগণ, উদগাতৃগণ, 
অধবযন্গণ এবং ব্রন্গগণ ॥ হোতা শস্ত্পাঠ: করেন, সেগুলি 
খকসংহিতা থেকে নেওবা । -উদ্‌গাতা সামগান করেন, তার আধার 
হল সামবেদ । অধবর্য্য পাঠ করেন কর্মীনষ্পাদক মন্ত্র, তা সঙ্কলিত 
হয়েছে যজ;ঃসংাহতায় । ব্রহ্মা যজ্ঞের সর্বাবৎ সবাধ্যক্ষ ৷ এই চারজন 
প্রধান খাত্বক, অন্যেরা তাঁদের সহকারী । খকসংহিতার একটি মন্দ 


এতরেয়োপানিষদ- [ও রে 


প্রধান খাঁত্বকদের এই পাঁরচয় £ খাকদের পীষ্টকে ?সদ্ধ করে একজন 
বসে আছেন, গায়ন্রসুর একজন গান করছেন শকরীমন্ত্গুলিতে ; 
বহ্মা হয়ে একজন ব্যন্ত করেন সঞ্জাত যত বিদ্যা, আর ধজ্ঞের 
মান্রা বা পাঁরামাতিকে বিশেষভাবে মিত করেন একজন "২১ 

সোমযাগের উদ্দেশ্য অমৃতত্বলাভ-_যা পাথবীর সমন্ত-ধর্মেই 
পরমপদ্রষার্থ বলে গণ্য । আমরা অমৃত হই পরমজ্যোতিতে 
আত্মচৈতন্যের শখার উত্তরণে এবং: তার ফলে 1ব*বদেবগণের 
সাযূজ্যে।২২. তার তাৎপর্য আত্মচৈতন্যের “বৃহৎ' বা ব্রহ্দ হওবায় 
__উপানষদে পপ্রজ্ঞানং ব্রক্ধ' অয়ম্‌ আত্মা ব্রহ্ধ' “অহং ব্রহ্মাস্ম' ইত্যাঁদ 
মহাবাক্যে যার ঘোষণা । বেদে আগ্ব সূর্য আর সূর্ধরশ্মির প্রতীক 
দিয়ে এই ভাবনাকে প্রকাশ করা হয়েছে । আগ ও সূর্ধ দুইই দদ্যাতি 
বা জ্যোত বাদেবতা। আঁগ্ব পাঁথবীতে আছেন, আছেন আমার 
মধ্যে আত্মচৈতন্যের তাপ আর আলো হয়ে। সূর্য আছেন দদ্যলোকে-__ 
[ব*বচৈতন্যের দ্যোতক হয়ে । সর্যরাশ্মির 'বাকরণ একই চৈতন্যের 
বহু হওরা । এই বহধা-ীবকীর্ণ চৈতন্যই বিশ্বদেবগণ ৷ আগর 
[শিখা সর্বদা উধর্ধমুখী, সে যেন পাঁথবী থেকে সূর্যে পৌছতে 
চায়। এট আমার আত্মচৈতন্যের বৃহৎ হয়ে পরমজ্যোতিতে উপসন্ন 
এবং িশ্বজ্যোতিতে পাঁরকীর্ণ হওযার প্রতীক । আঁগ্মতে যা 
আহত দেওরা হয়, তা-ই আগুন হয়ে যায় এবং সূর্যের দিকে 
উজিয়ে চলে । অতএব আঁগ্মতে আত্মাহীতি দেওবাই সূর্যে পেশছনর 
সাধন। খাঁষরা আহত দিতেন পুরোডাশাদ অল্লপান, পশুমাংস 
এবং সোমরস । এরা যথাক্রমে দৈহ্য প্রাণময় এবং আনন্দময় চেতনার 
প্রতীক । আত্মমস্থন করে আগুন জবালতে হবে, নিজের মধ্যে একটা 
চিন্ময় তাপ আর আলো সন্টি করতে হবে এবং তার মধ্যে দেহ 
প্রাণ আর রসচেতনাকে আহ্যাত 'দিয়ে তাদের 'হরণ্যজ্যোতির্ময় করে 
. তুলতে হবে। এই সাধনার নাম 'যজ্ঞ'-_-যা একটি তন্তুর মত এখান 
হতে দৃযলোক পর্যন্ত, আঁগ্ন হতে সূর্য পর্যন্ত, আত্মচৈতন্য হতে 
ব্রহ্ধচৈতন্য পর্যন্ত বিতত হয়ে আছে 1২৩ । 

সব যাগের সেরা যাগ সোমযাগ-_নিজেকে মন্থন করে আগুন 


টি. উপনিষৎপ্রসঙ্গ 


আহি দেওরা দেবতার উদ্দেশে । তাছাড়া আরেকটা কথা আছে। 
আত্মাহতির অর্থই হল [নজেকে ছাঁপয়ে যাওকা, যার মধ্যে আম 
গুটিয়ে আছি তার বাইরে এসে দাঁড়ানো (০০51859) ৷ : আবহমান- 
কাল মানুষের কাছে এটি সহজ হয়েছে নেশা করে। সোমপানে 
একটা "চন্ময়. আনন্দময় মন্ততা জন্মে, চেতনার বিস্ফোরণ ঘটে । 
জীবনে যে-রস আছে, তাকে পাঁরশোধিত করে দেবতার উদ্দেশে 
আহাতি দয়ে তাঁর প্রসাদরূপে তাকে গ্রহণ করে আধারে আনন্দ” 
িস্ফারের উল নামানো-এই হল সোমযাগের লক্ষ্য । তার একা 
উচ্ছল ফলশ্রীত আছে খকজংহিতার  সোমমণ্ডলের উপান্ত- 


দেখতে পাচ্ছ, নিত্দ্ট কতকগ্যীল নৈসার্গক ব্যাপার হতে 
উদ্দীপনা আহরণ করে জীবনের দৈনান্দন ব্যবহারের মোড় ঘ্ারয়ে 
চেতনাকে উধর্ধমহখী করা বৈদিক সাধনার উদ্দেশ্য । অধিজ্যোতিষ 
দৃষ্টিতে একে বলা যেতে পারে আঁগ্ঘ হতে সর্ষে এবং সেখান হতে 
সূ্ষদ্বার ভেদ করে সোমে পেণছনো। আবার: আধ্যাত্মদৃন্টিতে 
তা-ই হল উদ্দীপ্ত আত্মচৈতন্যকে বি*বচৈতন্যে প্রবল এবং পারব্যাপ্ত 
করে পাঁরণামে লোকোত্তরের সহ্জানন্দে_ প্রাতম্ঠিত হওরা 1২৫ 
আঁধযজ্ঞদৃম্টিতে এর সাধন হল সোমযাগ । 

আগেই বলোছ, আগ্মন্টোমের অনজ্ঠানে পাঁচাঁদন লাগলেও 
আসল যাগাঁট একাঁদনের ব্যাপার- গোড়ার চারাঁদন তার উদ্যোগ- 
পর্ব । এখন এই ধরনের সোমযাগ যদ দিনের পর দন করে যাওরা 
যায়, আর তার কালমান হয় বারোঁদন কিংবা তার বেশ, তাহলে 
সে-যজ্ঞ্ের নাম হয় “সতত্র' কিনা আসন গেড়ে বসা । সাধারণ যজ্ঞে 
খাত্বকরা শান্তধর পুরুষ, তাঁরা দাক্ষিণা নিয়ে যজমানের জন্য 
যজ্ঞানুজ্ঠান করেন । কিন্তু সংন্রে-যাঁরা খাত্বক তাঁরাই ঘজমান, 
সুতরাং তাতে খাত্বগ্বরণ বা দক্ষিণার প্রশ্ন নাই ।২৬ ব্যাপারটা যেন 
একাভপ্রায়ী অমৃতসন্ধ পুরুষগণের. একটা মেলন ।. ছান্দোগ্যো- 
পাঁনষদে একে “সতগ্রায়ণ' নামে ব্রহ্গচর্য বা ব্র্গসাধনের প্রকারভেদ 
বলা হয়েছে ।২? 

ব্রাহ্গণে বণিত একাঁট ক 'গবাময়ন' কিনা গোরুর 


এতরেয়োপাঁনষদ- ৭ 


মাল । বেদে 'গো'র রাহাস্যিক অর্থ হল সর্ধরশ্মি। গবাময়ন 
তাহলে এই রাশ্মদের একটা পরম্পরা 1 সতত্রাট চলে ৩৬০ দন বা পরা 
এক চান্দ্র সংবৎসর ধরে । সংবৎসর খতুচক্রের একাঁট পূর্ণ আবর্তন 
তার মধ্যে পধায়ক্রমে যেসব নৈসগিক ব্যাপার ঘটে, আবহমানকাল 
তারাই গফরেফরে আসে । তাই তাকে কালমানের দীর্ঘতম একক 
বলে গণ্য করা যেতে পারে । ব্রাহ্মণে সংবসর প্রজাপাঁতর প্রতীক ; 
তার ছন্দকে আয়ন্ত করতে পারলে. সৃষ্টির ছন্দও আয়ন্ত হয়। 
গবাময়ন-সতত্রের অনুষ্ঠান তাহলে সংবৎসরের প্রত্যেকাট ?দনকে এবং 
তারই অনসঙ্গে দেবাহত আয়ুহ্কালকে অমৃতবর্ণ করে তোলার 
সাধনা । তার ফলে সমপ্ত জীবনই হবে যেন আঁদত্যায়নের ছন্দে 
একটা আলোর মাছল । দত্যণা 

যাগের সেরা সোমযাগ-সমন্ত বা্গণেই তার প্রাধান্য । কিন্তু 
পুরা যাগাঁটর বিবরণ ছড়িয়ে আছে 'বাভন্ন ব্রা্মণে এবং 
শ্রোতস্‌ত্রে। খক্‌ সাম যজঃ--এই তিনাট সংহতা তিনাঁট খাত্বক্‌- 
গণের ব্যবহার্য তিন শ্রেণীর মন্দের সঙ্কলন। খাকবেদ হোতৃগণের 
বেদ। সতরাং তার ব্রাহ্মণে_ হোতৃগণের ব্যবহার্য মন্তের প্রসঙ্গ 
থাকবে। এতরেয়-্রাঙ্গণে গবাময়নের প্রসঙ্গ আছে এই হোৌন্রকর্মকে 
লক্ষ্য করে ।২৮ 

ব্রাহ্মণে বাঁণত অন্জ্ঠানের বিশিষ্ট একি 'অঙ্গকে বেছে নিয়ে 
তাতে রহস্যভাবনার আরোপ করা, ষাতে সমস্ত অনুষ্ঠানাঁটর তাৎপর্য 
একাঁট কেন্দ্রে সংহত এবং উজ্জবল হয়ে ওঠে_এই হল আরণ্যকের 
কাজ। এরজন্য  এতরেয়ারণ্যকে প্রথমত  এতরেয়ব্রাঙ্গণ: হতে 
গবাময়নকে বেছে নেওরা হয়েছে, কেননা সোমযাগের মধ্যে স্পম্টতই 
এর গুরুত্ব সমাধক 1 আবার গবাময়নেরও একাঁট দিন বিশেষ গবর্ব- 
পূর্ণ--সে হল তার উপাস্য দিন, নাম 'মহাব্রত' । এই মহাব্রতের 
যে-হৌন্রকর্ম, এতরেয়ারণ্যকে প্রধানত: তারই রহস্যাখ্যান। অবশ্য 
এ-আখ্যানও একটা দিগদর্শন মার £ বুঝতে হবে, জ্ঞের প্রত্যেকটি 
অঙ্গের একাট রহস্য আছে-_তা-না জেনে কর্মের অন্যষ্ঠান একটা 
পণ্ডশ্রম । কর্ম করতে হবে শ্রদ্ধা, বিদ্যা বা রহস্যাবজ্ঞান এবং 
উপ্পানযদ্‌.বা দেরাবেশ নিয়ে । নইলে তা নবা্য হতে বাধ্য ।২৯ 


৮ উপপানষং-প্রসঙ্গ 


ছান্দোগ্যোপাঁনষদের উতান্ত চাক্লায়ণের কাহিনীতে এট স্পন্ট করে 
তোলা হয়েছে ।৩০ 

এখন দেখা যাক, এতরেয়ারণ্যকে মহাব্রতের রহস্যাখ্যান করা 
হয়েছে কিভাবে । 


প্রথমেই পাই মহাব্রত নামের. ব্যৎপাত্তি £ ইন্দ্র বৃত্রবধ করে মহান 
হয়েছিলেন । তিনি-যে মহান্‌ হলেন, তা-ই হল মহাব্রত। তা-ই 
মহাব্রতের মহাব্রতত্ব।'৩১ ইন্দ্র খগৃবেদে  পরমদেবতা । - সোমের 
সঙ্গে তাঁর ঘানম্ঠ সম্পর্ক-তিনিই “সোমপাতম ।৩২ - মঘবন্‌: বা 
মাহমময়- সংজ্ঞাট তাঁতে রূঢ় ॥. বৃত্রবধ তাঁর বাঁশস্ট কর্ম। ব্ত্র 
আবাঁরকা শান্ত-_নসর্গদ্ম্টতে অবর্ধক মেঘ, অথবা অন্ধকার ; 
অধ্যাত্মদম্টতে প্রাণ ও প্রজ্ঞার অবরোধ ৷ এই আঁদব্যশান্তকে পরাভূত 
করাই তাঁর মহাব্রত এবং তাতেই তাঁর মহিমা । অধিষজ্ঞদৃম্টিতে 
মহারতের দিনা এই. ইন্দ্রমহিমার খ্যাপক। আরণ্যকের উীন্তর 
এই.হল ফলিতার্থ । 

খগবেদের শাংখায়নব্রাহ্গণের মতে এইদিনাঁট পড়বে উত্তরায়ণ- 
সংক্রার্ততে৩৩_-যখন থেকে দন বড় হওরার ফলে সূচিত হয় 
অন্ধকারের পরাভব এবং আলোর 1বজয় ৷ সামবেদের তাণ্ড্যব্রাহ্গণেরও 
তা-ই মত-_যাঁদও সেখানে একাঁট বকল্পের উল্লেখ আছে ।৩৪ 
যজর্বেদের তৈৌব্তরীয় ব্রাহ্মণের মতে এইদিনাটি পড়বে সংবৎসরের 
মাঝখানাঁটতে অথাৎ দক্ষিণায়নসংক্ান্ততে 1৩৫ এই বিকজ্পের.কারণ 
বোঝা কঠিন নয়।  উত্তরায়ণে বড়াদনের শর, দাঁক্ষিণায়নে সারা 
আঁধকন্তু তখন বযাঁও নামে ৷ একটিতে আলোর জয়ন্তী, অপরাটিতে 
অপ এবং আলো অথাৎ প্রাণ এবং প্রজ্ঞা দুয়েরই । দুইই ব্ত্রবধের 
সূচক । দুয়ের মাঝখানে উত্তরায়ণের ছয়মাস জড়ে আলোর উপচয়ে 
বস্তুতই একটা গবাময়ন' বা আলোর 'মাঁছল । পরমদেবতাকে তার 
আদতে এবং অন্তে স্থাপন করা খুবই স্বাভাবিক ৷ উত্তরায়ণে 
আলোর স্রোতে ভেসে যেতে যেতে একসময় দাক্ষণায়নের কুলে এসে 
ঠেকতেই হবে৷ তখন বড়াঁদনের পর শুর হবে বড়রাতের পালা । 
তাকে ঠেকাতে হবে ইন্দ্রবীর্ষের দ্বারা-__অন্তরে “দোষারস্তা'৩৬ আঁগ্বর 


এতরেয়োপাঁনষদ | ৯ 


সামন্ধনে, যান প্রদোষের অন্ধকারকে রূপান্তীরত করবেন উষার 
আলোয় । সোমের সবনে দিন-রাতকে একাকার করে 'দয়ে 'অহবিদ. 
হওবাও? এ-ই সাধনার লক্ষ্য-_এখন তার শুরু উত্তরায়ণ থেকেই 
হ'ক বা দাঁক্ষণায়ন থেকেই হ'ক। 

এমান করে সংবসরকাল ধরে 'িরন্তর জ্যোতিরেষণা অথবা 
রক্মান্‌সন্ধান_-দুয়ের মধ্যে লক্ষের দিক দিয়ে কোনও তফাত নাই। 
গীতার ভাষায় একটি দ্রব্যযজ্ঞ, আরেকাঁটি জ্ঞানযজ্ঞ ; আর স্বাভাবিক- 
ভাবেই কর্মের পাঁরসমাপ্তি ঘটে জ্ঞানে ।৩৮ দুয়ের মধ্যে অন্বৃত্তি 
আছে, 'কন্তু বিরোধ নাই। তাই কিছ পরেই এতরেয়ারণ্যক 
জোরের সঙ্গেই বলেছেন, “এই পথ, এই কর্ম, এই রক্গ, এই সত্য; এ 
হতে ভ্রম্ট হয়ো না, একে আঁতনব্রম করে যেও না।”৬৯ কর্ম আর 
জ্ঞান দুয়ের মূলেই আছে ভাবনা । শ্রদ্ধা বিদ্যা এবং উপানষদ এই 
ভাবনার আশ্রয়। ভাবনাহীন কর্মের প্রাত কটাক্ষ শ্রীতিতেই আছে, 
"লোকে মনে করে সোম পান করেছি, যখন তারা পেষণ করে 
ওষাঁধকে । যে-সোমকে ব্রক্গাবদেরা জানেন, কেউ তার (রস) খায় 
না।'৪০ তাছাড়া যেমন আছে 'বাবাঁদষ্‌র কর্ম, তেমাঁন 'বিদ্বানেরও 
কর্ম। যজ্ঞে জমান 'বাবাঁদষ7, কর্ম তাঁর সাধন। আর খধাত্বক 
বিদ্বান, তাঁর কর্ম 'সিদ্ধের শান্তিসন্টার । এমাঁন করে কর্ম আর জ্ঞান 
আদ্যন্ত সহচাঁরত। 

হৌন্রকর্মের মূলে ক ধরনের ভাবনা থাকে, আরণ্যক থেকে তার 
উদাহরণ 'দাচ্ছি। 

মহাবত একটি সোমযাগ । হোতা এবং তাঁর সহকারীরা তাতে 
শস্ত্রপাঠ করেন। প্রাতঃসবনে দুটি প্রধান শস্ব_-আজ্য এবং প্রউগ । 
খকসংহতার সপ্তমমণ্ডলের প্রথম সুন্তাঁট নিত্যমহাব্রতের আজ্যশস্ত ৷ 
কাম্যমহাবরতের জন্য অন্য সূস্তের বিধান আছে। উপাঁরউন্ত সংক্তের 
প্রথম মন্তেই ধ্যানের দ্বারা অরাঁণ হতে আঁগুজননের কথা পাই ।৯৯ 
এই আঁগুজননকে ধরতে হবে ষজমানের হিরণ্যশরাীরপ্রাপ্ত৪২ বা 
দেবজন্মের সূচক । সান্তাটতে দুঁট ছন্দ আছে-বরাট আর 
িষ্ুপ্‌ । ব্িষ্টূপ্‌ ছন্দে চারটি পাদ, সৃতরাং তা চতুষ্পাৎ পশুর 
প্রতীক । অধ্যাত্মদম্টতে পশু আবার প্রাণের প্রতীক ।*৩ সতরাং 


১০ ও উপানযং-প্রস্্গ 


ব্িষ্টুপ্‌ ছন্দ বোঝাচ্ছে প্রাথকে । আবার বিরাট ছন্দের তিনাঁটি পাদ 
সূচিত করছে পাঁথবী অন্তরীক্ষ আর দ্যোৌঃ এই তিনটি লোককে । 
সুতরাং ছন্দের দিক 1দয়ে এই স্তাটিতে ধ্বাঁনত হচ্ছে ন্রিলোকব্যাপী 
মহাপ্রাণ। খাত্বকের কাজ হল এই শস্ত্র দয়ে যজমানকে তাতে 
প্রীতীষ্ঠত করা। 

আবার স্ন্তাটতে মোটের উপর প“চিশাঁট খক্‌ আছে । প%বিংশ 
সংখ্যাট পুরুষের" সঠক-কেননা তার হাতের দশাঁটি আঙুল, 
পায়ের দশাট আঙুল, দহাট উর7, দাউ বাহ, আর আত্মা বা 
দেহকাণ্ডর্প পঞ্চাবংশ অঙ্গ 'নয়ে তার পণচশাটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ । স্‌তরাং 
ছন্দ এবং খকসংখ্যার দিক দিয়ে এই আজ্যশস্ত্রাট একাঁট বিরাট: 
পুরুষের প্রাতপাদক, যাঁর প্রাণ পাঁথবা অন্তারক্ষ এবং দৃযুলোকে ব্যাপ্ত । 
যজ্ঞের ফলে এই পুরু্ষর;পে 'দ্বজত্বলাভ করাই যজমানের পরুযার্থ । 
উপানষদে এই 'সাদ্ধিকে বলা হয়েছে “সবাত্মভাব' 18৪ 

এইখানে আরণ্যক আরেকটি রহস্যের কথা বলেছেন । উপাঁর- 
উত্ত সন্তের প্রথম আর শেষের খক যাঁদ তিনবার করে আবৃত্তি 
করা হয়, তাহলে খকের সংখ্যা হয় উনান্রশ । বিরাট: ছন্দে সাধারণত 
'ন্রশাট অক্ষর থাকে । যাঁদ কখনও -তাতে একটি অক্ষর কম পড়ে, 
তাহলে তাকে বলে নদ্যনাক্ষরা বিরাট । উনান্রশ সংখ্যাঁট তাহলে 
দ্যোতিত করবে 'ন্যনাক্ষরা বিরাট্‌কে । এখন এই সংজ্ঞাকে রাহাস্যক 
অর্থে নেওরা যেতে পারে । 'যা একদিক 'দয়ে 'ন্যুন' বা স্বজ্পায়তন, 
অথচ আরেকদিক দিয়ে শীবরাট:', তা-ই ন্যুনাক্ষরা বিরাট-_যেমন 
স্বজ্পায়তন গভাশিয় আর তার মধ্যে ভ্রুণ, স্বজ্পায়তন হৃদয় আর তার 
মধ্যে প্রাণ, স্ব্পায়তন উদর আর তার মধ্যে অল্নাদরূপে- আগ্ন 
বৈশবানর ৷ এই দুম্টিতে সমগ্র আজ্যশস্ত্াট বীজের মধ্যে বনস্পাঁতির 
মত অল্পের মধ্যে ভূমার আঁবভাবের দ্যোতক হয়ে দাঁড়ায় । শস্ব- 
পাঠের লক্ষ্য তখন হয় সীমিত আধারে অসীমের মাঁহমাকে 
প্রকট করা। 

আবার এই সনুন্তের প্রথম আঠারাঁট খক্‌ বিরাট্‌ ছন্দের । শেষের 
সাতাঁট ব্রিষ্টুপ্‌ ছন্দের খক্‌কে আবান্তর দ্বারা নয়টি করে নিলে তা 
থেকে ছন্রিশ অক্ষরের এগারাঁটি বৃহতাী ছন্দের খক্‌ পাওরা যায়। 


এতরেয়োপাঁনষদ ১৯. 


আজ্যশস্বের ছন্দ তখন হয় ?বরাট্‌ এবং বৃহতী । সংাঁহতায় বিরাট্‌ 
মিন্রাবরণের ছন্দ৪৫ অথাৎ বশ্বাত্মক এবং বিশ্বোত্তীর্ণ চৈতন্যের 
দ্যোতক, আর বৃহতী বাক্‌ বা শব্দব্রক্গ*৬ এবং পরব্রহ্ম*" দুয়েরই 
দ্যোতক। আরণ্যক বলেছেন, এই দুটি ছন্দ মহাব্রতের “সম্পদ্‌'৮ 
অর্থাং বিশ্বাত্মক এবং 'বশ্বোত্তীর্ণের সাযুজ্যেই এই দিনটির পর্ণেতা । 

এই প্রসঙ্গে আরও লক্ষণীয় পুরুষ এবং আত্মা এই দাট সংজ্ঞার 
ব্যবহার । সাংখ্যে- দাই অমূর্ত- ভাবনার বাচক--পুরুষ এবং 
আত্মা প্রকৃতি হতে 'বাঁবন্ত এবং অসঙ্গ । বেদে কিন্তু দুটিই প্রকৃতির 
সহচাঁরতও বটে ৪ পুরুষই এ সব-ীকছু হয়েছেন, আবার তাদের 
ছাঁপিয়েও আছেন)৪৯ আত্মা দেহী এবং াবদেহ দুইই 1০. আরণ্যকে 
যেখানে পুরুষকে পণ্টাবংশ বলা হয়েছে,৫১ সেখানে স্পম্টত তাকে 
একাঁট ওলটানো গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে-__হাত-্পা যার 
শাখা, আঙ্লগাল প্রশাখা, আর মাথা ও -ধড় নিয়ে কাণ্ড ॥  যে- 
পুরুষ এই ি*বজগৎ হয়েছেন, 1তাঁনও একটা ওলটানো গাছের 
মত-_এ-কজ্পনার আভাস  সংহতাতেই আছে ।৭২ গাঁতার ভাষায় 
এই পুরুষ “আধদৈবত.।"ও আরণ্যকের বর্ণনা অধ্যাত্ম পুরুষের বা 
ব্যান্তর__যাঁদও আধদৈবত পুরুষের সঙ্গে তার সাম্যের ধ্বনি প্রকরণ 
থেকে সুস্পম্ট। এই প্রসঙ্গে পুরুষসূন্তের পুরুষের বর্ণনাও 
স্মরণীয় 1৪. -ওপাঁনষদ পুরুষের ভাবনাতেও যে এই আঁধদৈবত 
পুরুষ অনুসযযত, একথা আমাদের স্মরণে রাখতে হবে। 

আজ্যশস্ত্বের রহস্যাখ্যানে সংখ্যার খেলাও লক্ষ্য করবার মত । 
বাক্মণে এবং -আরণ্যকে-_এমন-ক. উপপানষদেও বহ7 জায়গায় এর 
দেখা মেলে । এর রীতি অনুসরণের জন্যই কি “সাংখ্য'দর্শনের ওই 
নাম হয়েছে 2 এও লক্ষণীয়, তত্তের সংখ্যান বা উদ্দেশ ভারতীয় 
সমস্ত দর্শনেরই একটি 'বাঁশস্ট লক্ষণ । আর সাংখ্যভাবনাই বলতে 
গেলে সমস্ত দর্শনের প্রসতি। আবার, আত্মা পণ্টাবংশ' আরণ্যকের 
এই উন্তির সঙ্গে সাংখ্যের তত্বাখ্যানের বেশ মিল আছে । 

আরণ্যকের ভাবনা কি করে ওপাঁনষদ-ভাবনায় উত্তীর্ণ এবং 
সংহত হয়েছে, আজ্যশস্ত্ের এই রহস্যাখ্যানে তার একটি সংন্দর 
উদাহরণ দেখতে পাচ্ছি, আরণ্যকপ্রাতপাদিত কমনি.ষ্ঠান আর 


১২ উপাঁনষং-প্রসঙ্গ 


উপানষত্্রাতপাঁদত জ্ঞানে কোনও ীবরোধ নাই--কর্ম জ্ঞানের 
জন্যই, জ্ঞানেই তার পাঁরসমাপ্ত। আর সেন্জ্ান বিরাটের জ্ঞান, 
বৃহতের জ্ঞান-_উপাঁনষদের ভাষায় “পরাবর' ব্রন্মের জ্ঞান । 

প্রাতঃসবনে হোতার পাঠ্য-আরেকাঁট বাঁশন্ট শস্তর হল ্রউগ:। 
খকসংহাঁতর প্রথম মণ্ডলের প্রথম. অনুবাকে -তিনাঁটমান্র সমন্ত-- 
প্রথমাঁটর দেবতা আঁগ্ম, আর বাকী দুটির দেবতা যথাক্রমে "দ্বতীয় 
সুকে ইন্দ্র ইন্দ্রববায় এবং মিন্রাবরূণ, তৃতীয় সূক্তে আ্বদয়-ইন্ড্ 
[ব*বদেবগণ ও সরস্বতী । 'তনাঁট সন্ত পরপর শুরু হয়েছে পাঁথবী- 
স্থান আগ, অন্তারক্ষস্থান ইন্দ্র আর দন্যগ্থান অশ্ব্দধয়কে "দয়ে । 
অনুবাকাটর শেষ সরস্বতীর প্রশান্ততে--“যাঁন তাঁর প্রজ্ঞানের ঝলকে 
আনেন জ্যোর্তিমাহম অণ“বের প্রচেতনা, 1বরাজ করেন 'নাখলের 
ধ্যানচেতনায়' ৫৫ আঁগুর ঈলন বা উন্দীপন দিয়ে অনুবাকের শুরু 
আর সারস্বত মাহমার প্রচেতনা দিয়ে তার সারা--বলা_ যেতে পারে 
এই একাঁট অনুবাকের মধ্যে বৌদক সাধনার মূল কথাটি ধরা আছে। 
প্রউগশস্তর অন্দবাকের শেষ দবাট সূ্ত নিয়ে রচিত । -আজ্যশস্ত্রের 
দেবতা আগ্ম; সতরাং আজ্য আর প্রউগ দুটি শস্বের মধ্যে আমরা 
লোকসংগ্থান অনুসারে বেদের প্রধান দেবতাদের এবং বৌদিক সাধনার 
সারসংক্ষেপ পাঁচ্ছ। তা হল অন্তরের আগুনকে চোতিয়ে তুলে 
অবশেষে প্রজ্ঞানের প্রাচেতস সমাদ্রে অবগাহন ৷ ওপাঁনষদভাবনারও 
এই একই লক্ষ্য-_সব দেশে সব কালে মানুষের অধ্যাত্মসাধনারও 
এই একই পাঁরণাম । 

প্রউগশস্ত্রের ছন্দ গায়ত্রী । আরণ্যকের মন্তব্য ৪ তা-ই হওৰা 
উচিত, কেননা গায়ন্রী ব্রক্গ আর এই মহারতের 'দনাটও বঙ্গ | -. 
অনেক-কিছ7 এইদিনাঁটিতে করা হয় যা করা বারণ। প্রউগশস্ত্র পাঠে 
তার শান্ত হয়।'*৬ এই আঁশিম্টকর্মে উল্লেখ সত্রাকারে পাওরা 
যায় পণ্চম আরণ্যকে 1? কি করে এরা যক্দ্রের মধ্যে স্থান পেল, 
তা'নয়ে আধাঁনক পণ্ডিতদের অনেক জল্পনা আছে । সমস্যার 
একটা সহজ সমাধানের সঙ্কেত পাই খগবেদের সাংখ্যায়নারণ্যকে 1 
তার প্রথমেই আছে, “প্রজাপাঁতি সংবৎসরস্বরূপ, আর মহাব্রত তাঁর 
আত্মা অথাৎ জপ্তাণ শরীর ৷” আগেই দেখোঁছ, সংবৎসর িশ্ব- 
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ব্যাপারের প্রতীক-_নিসর্গে একটি বছরের মধ্যে যা ঘটে খতুচক্রের 
আবত'নে, তা-ই বারবার ফিরে আসে । তার ভিতর "দয়ে প্রজাপাঁতি 
বি*বরূপ হয়ে চলেছেন । বিশ্বের যা-ীকছব, সবই তাঁর দেহ, সবই 
[তান। সৃষ্টি তাঁর এক নিত্যপ্রজনন কর্ম ৷ মহাব্রত যাঁদ প্রজাপাঁতর 
দেহ হয়, তাহলে তাতেও এই 'নিত্যপ্রজননের একটা স্থান থাকবে । 
ভূতমৈথুন' তার প্রতীক ।*৮ এই প্রজননব্যাপার প্রাতফাঁলত 
এতরেয়োপাঁনষদেও । তার 'দ্বতীয় অধ্যায়ে গভাঁধান ও জীবজন্মের 
বর্ণনা আছে, এই জন্ম ক করে দিব্য হতে পারে তার সঙ্কেতও 
আছে । প্রজনন নিন্দ্যকর্ম নয়, তা প্রাজাপত্যব্রত-_এই সমস্থ দৃম্টির 
পাঁরচয় আছে খকসংহতার গভাঁধানমন্ত্রগ্ীলিতে ।৫৯ 

মহাব্রতৈর আরেকটি শিল্টাবগাঁহ্ত. কর্ম হল ব্র্ষচারী ও 
পংচলীর সংপ্রবাদ বা অন্যোন্যাকোশন অথাৎ অশ্বনীল গালিগালাজ ।৬০ 
দুজন যেন কামজীবনের দুই মেরুতে । মানূষ কাকে অনুসরণ 
করবে ? তার জবাব পাই খকসংহিতার অগন্ত-লোপামদ্রাসংবাদে ।১১ 
অগন্ত্য বলেছেন, মর্তয মানব “পুরুকাম'-তার  সম্ভোগ-কামনা 
অফুরত্ত। আর এ 'িয়ে তারমধ্যে একটা পাপবোধও আছে, 
কেননা তার অন্তগ্ঢ় অমৃতপিপাসা এই কামনার বিরোধী । সে 
যাঁদ বজুতেজা খাঁষ হয়, তাহলে ভোগ আর ত্যাগ--জীবনের এই 
দু'টি রংকেই সে পুন্ট করতে পারে ।৬২ ভোগ আর ত্যাগের 
সামপ্জস্যেই জীবনের পূর্ণতা । 

এই দুটি নিন্দ্যকর্ম ছাড়া মহাব্রতে আরও-ীকছ; লোকাচার আছে, 
যেমন মেয়েদের নৃত্য, গীত এবং বাদ্য, রাজপাত্রের দ্বারা চর্মবেধ, 
একটুকরা সাদা চামড়ার জন্য আর্য আর শুদ্রের লড়াই ইত্যাঁদ। 
অথাৎ মানুষের জীবনের যত এষণা, সব-কিছ-কে স্থান দেওরা হয়েছে 
এই দিনাটতে |. এদনাট যখন প্রজাপাঁতর. আত্মা, ইন্দ্রের আত্মা, 
বেদজ্ঞানময় পুরুষের আত্মা,৬৩ তখন তারমধ্যে আলো আর কালো 
ভালো আর মন্দ সব-কিছুর সমাবেশ থাকবে । বিদ্বান পুরুষ যাঁদ 
ইন্দ্র হন,৬৪ তাহলে গবশ্বরূপ প্রজাপাঁতির দেহই তাঁর দেহ, তারমধ্যে 
আঁবরোধ সবার গান আছে । এই ভাবনা এদেশের অধ্যাত্সসাধনায় 
আবহমান এবং মগ্জাগত | তাই এখানকার দেবায়তনের গভ'গৃহে 
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দেবতার স্বয়ংজ্যোতি, ধিন্তু তার বাইরে জীবনের বিচিন্রবর্ণের 
সমারোহ-_থনমৃতিতে মান্দরগান্র অলঙ্কৃত করা [শজপশাস্ত্রসম্মত। 

মহাব্রতের প্রাতঃসবনে হোতৃপাঠ্য -প্রউগশস্ত্র তাহলে জীবনের 
সবশীকছন্‌কে আগ্মিবর্ণ করে তুলবে, কেননা গায়ন্রী আগ্মর ছন্দ। এই 
হল শস্ত্রের ছন্দোরহস্য। 


প্রাতঃসবনের পর মাধ্যান্দিনসবন । তার প্রধান দুটি শস্ত্র হল 
মর্তৃতীয় এবং 'নক্কেবল্য । মাধ্যান্দনসবন হয় বিশেষ করে ইন্দ্রে 
উদ্দেশে ।৬€ শস্ত্র দুটির নামও ইন্দ্রের নামে । সংহতায় ইন্দ্রের দুটি 
রূপ-এক রূপে তান মর্ত্বান্‌: বা মরুৎসহচর, আরেক রূপে 
ণকৈবল' বা নিঃসঙ্গ । 'নাবদধ্যায়েও ইন্দ্রের এই দুঁট রূপের উদ্দেশে 
আলাদা-আলাদা নাবদং আছে । ইন্দ্র এবং মর্দ্গণ দুইই 'িঘণ্টুতে 
অন্তারক্ষস্থান দেবতা । অতএব তত্তৃত বা অধ্যাত্মদান্টিতে তীরা প্রাণ । 
অন্তারক্ষ বা প্রাণলোকের আঁদতে বায়, অন্তে ইন্দ্র । আধ্যাত্মদন্টিতে 
বায়্‌ শদদ্ধ প্রাণ, আর ইন্দ্র “মনস্বান্‌ঃ প্রাণ ।৬৬ তাই কৌষাত- 
ক্যুপানষদে ইন্দ্র তার আত্মপাঁরচয়ে বলছেন, আঁম প্রাণোহস্মি 
্রজ্ঞাত্মা' 1৬৭ অর্থাং তানি প্রাণ এবং প্রজ্ঞার সমাহার, আর তাঁর 
মধ্যে প্রাণ ঝনকেছে প্রজ্ঞার দিকে । এতরেয়োপানষদে প্রজ্ঞা বা 
প্রজ্ঞান' ব্রপ্মের স্বরূপ এবং ইন্দ্র ব্র্দ।৬৮ মরুদ্‌গণ এই প্রজ্ঞাত্মা 
এবং ব্রহ্মদ্বরূপ ইন্দ্রের বিভূঁতি--যেমন সপ্তশতাঁতে দেখি, উত্তম- 
চিত্রে সপ্তমাতৃকারা দেবীরই বিভূঁতি ।৬৯ সতরাং বেদান্তের ভাষায় 
মরৃত্বান ইন্দ্র আর নিচ্কেলব্য ইন্দ্র যথাক্রমে সগৃণ এবং নিগর্পণ ব্রহ্ম । 
বৃত্রবধের সময় ইন্দ্র মর্ত্বান্‌, আর বধের শেষে সব উন্মাদনা থেমে 
গেলে তান নিক্কেবল্য-_মরুদ্‌গণ তখন তাঁর মধ্যে লীন । মাধ্যান্দন- 
সবনের মরৃত্বতীয় এবং নিজ্কেবল্যশস্ত্রের মূলে এই ব্যঞ্জনা । 

প্রথম আরণ্যকের দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম দ্যাট খণ্ডে মরুত্বতীয়- 
শস্বের রহস্যের একটি সংক্ষিপ্ত বিবৃতি আছে। শস্দ্রের অন্তর্গত 
কতকগৃি শব্দের প্রাত দৃম্টি আকর্ষণ করে বলা হয়েছে যে, 
শব্দগুলি এই ব্যঞজনাই বহন করছে £ মহারতের দিনাঁট বীর্যবৎ এবং 
সত্য, এর উীদ্দিষ্ট দেবতা ইন্দ্র অথবা প্রজাপাঁতি, অথবা ব্রন্ধই এর 


এতরেয়োপনিষদ ১৫ 


স্বরূপ । আবার বলা হয়েছে, শস্তে যতগবীল সন্ত আছে তাদের 
মোট খাকসংখ্যা সাতানব্বই । এখন “ীবরাট্‌ ছন্দের অক্ষরসংখ্যা 
হল ন্রিশ। সাতানব্বইয়ের মধ্যে 'ত্রশ ?তনবার গিয়ে বাকী থাকে 
সাত। আবার সাত একটি প্রশস্ত সংখ্যা, যা নানাভাবে সপ্তাবয়ব 
একাঁটি পূর্ণতার দ্যোতক । সুতরাং শস্তের খকসংখ্যা বোঝাচ্ছে, 
[তিনাঁট বিরাট: এবং তাকে ছাপিয়ে একাঁট অখণ্ড পূর্ণতাকে। এই 
[িনাটি বিরাট কি, আরণ্যকে তার কোনও. উল্লেখ নাই ।- কিন্তু 
এতরেয়োপানষদের প্রথমে যে-সান্টগ্রকরণ পাওবা যায়, তাতে আত্মা 
এবং তমান্টি ও ব্যণ্টি দুটি পুরুষের কথা আছে। এই তিনাঁট পুরুষই 
[িরাট-__এমন একাটি ধান পাই খকসংহিতার পনর-যসন্তে ।'? 
আবার সর্ধাহতাতেই পাই, বিরাট: মিশ্রাবরূণের ছন্দ? *_যাঁরা হলেন 
অহঃ এবং রাঁত্রর দেবতা অথাৎ উপ্পানষদের ভাষার  প্রদব্রন্মের 
ছায়াতপরূপ যুগ্মীবভাব ।. ?তনাঁট বিরাট তাহলে আঁন্তত্বের একাঁদক, 
আর 'দাপ্ত্য সপ্তলোকর্‌পে আরেকাঁদক ॥ অতএব খক্সংখ্যার দিক 
য়ে মরত্তীয়শস্ত িশ্বভূবন এবং তার অন্তযামী পুরুষের বাঞনাবহ। 
আবার শস্ত্ের প্রথম আর শেষ খক্‌ দুটিকে তিনবার করে আওড়ালে 
খক্‌সংখ্যা দাঁড়ায় একশ" এক।. পুরুষের অবয়বসংখ্যাও একশ" 
এক-_-একশ”ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বোরয়ে এসেছে আত্মা বা দেহকাণ্ড 
থেকে। দেহকাণ্ড বলতে বুঝতে হবে শীর্ধ থেকে মূলাধার পরযন্ত। 
এটি পুরুষের “আত্মা' কিনা একাধারে চিদায়তন এবং চৈতন্য দুইই । 
'আত্মা আর “তন যে বেদে অন্যোন্যাবনিমেয়_ সংজ্ঞা, এখানে 
একথাট মনে রাখতে হবে । -একশ' সংখ্যাটি বোঝায় পদুর5্ষের 
আয় পাঁরমাণ, যাতে হীন্দ্িয়শীন্ত বীর্য এবং তেজের প্রকাশ। যজমান 
স্বয়ং এগদঁলতে প্রাতষ্ঠিত, অতএব তাঁর সূচক সংখ্যা হল একশ' 
এক। সমগ্র মরুত্বতীয়শস্ত্াট তাহলে যজমানের আত্মদ্বরূপ, তাঁর 
দেবাহত আয় প্রতীক ৷. আর এতে ধৰীনত হচ্ছে শস্রের ডীদ্দন্ট 
দেবতা মর্ত্বান্‌ ইন্দ্রের সঙ্গে তাঁর সাষ-জ্য | 
ব্রাহ্মণ এবং আরণ্যকের এই ভাবনাগ্যীল হল, ব্রহ্ধবাদীদের 
ব্রল্গোদ্য-_ইওরোপাীয় পাণ্ডিত্যের উন্নাঁসকতা যাকে “পুরুতদের 
গাঁজাখুঁর' বলে গাল দিয়েছে । উপরের সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে 
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দেখা যাবে, এগুীল মোটেই তা নয়। এদের লক্ষ্য হল, প্রজ্ঞাদষ্টর 
ধানের দ্বারা কর্মে মন্দের বাঁনয়োগকে সার্থকতায় প্রাতাষ্ঠত করা । 
আর সে-সার্থকতা জ্ঞানে কর্মের পাঁরসমাঁপ্ততে । সে-্ভ্রানও হল 
আত্মজ্ঞান--নিজেকে বরাট্‌ করে, বৃহৎ করে জানা । নানা 
ভাবানুসঙ্গের সহায়ে কর্মের ভিতর দিয়ে একাবিজ্ঞানে পেশছনই হল 
এইসব ভাবনার তাৎপর্য । বাইরে থেকে দেখতে গেলে “ক্রিয়া 
1বশেববাহুল্যে'র দরংন কর্মকে জটিল এবং ক্লাশ্তকর বলে মনে হতে 
পারে। কন্তু প্রজ্ঞার আলোকসম্পাতে কর্মের প্রত্যেকাট খখটনাটি 
যাঁদ একাটি পরমার্থের সঞ্কেতবাহী হয়, তাহলে এই জটিলতা ?ক 
অভ্যাসযোগের সাধন হয়ে ওঠে না 2 স্বভাবতই জাঁটল কর্ম তখন 
সরল হয়ে আসে, বাহ্যযাগ রূপ নেয় মানসযাগের--ব্রাঙ্গণে এবং 
উপাঁনষদে যার অনেক উদ্দেশ পাওরা যায় । তাছাড়া কর্ম বাদ দিয়ে 
ধ্যানের আশ্রয় নিলেই ক সাধনা সহজ হয় ১ মনের জটিলতা কি 
কর্মের জটিলতার চাইতে কম, না বেশী ১ বরং ভাবনাকে একটা 
'ক্রয়ার আশ্রয় দলেই যে সহজে তা জোর ধরে-_এ একটা 
পরীক্ষিত সত্য । তাই, ক বেদে কি তন্দে, 'ক্রয়াবিশেষরাহূল্য 
এদেশের সাধনার এক লক্ষণীয় এবং সার্থক বৌঁশল্ট্য ।  প্রজ্ঞাবাদের 
ভাষণ 'দিয়ে তাকে ডীঁড়য়ে দিবার প্রচেন্টা আধুনক মনের একটা 
বচারম্‌ ধৃর্টতামান্র। 


মাধ্যান্দনসবনের আরেকাঁট শস্ত্র হল  নিচ্কেবল্য। আরণ্যক 
একে সবচাইতে বেশী গুরুত্ব ?দয়ে এবং একেই কেন্দ্র করে নানা 
রহস্যের অবতারণা করা হয়েছে । শস্ত্রের একাঁট নাম হল “উক্‌থ' 
কনা বাক্যের সাধনা- যেমন 'উদ-গীঁথ' গানের সাধনা, “ঘজথ' যজ্ঞের 
সাধনা, শীবদ্থ' 1বদ্যার সাধনা ইত্যাঁদ। 'নিচ্কেবল্যশস্তুকেই আরণ্যক 
একমাত্র 'উক্‌থ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে-_যা আঁধদৈবত এবং অধ্যাত্ম 
দাঁন্টতে বাহিরে-ভতরে সর্বত্র ব্যাপ্ত ।?২ উদৃগীথ যেমন সামগানের 
শীর্ষস্থানীয় এবং তার . পর্যবসান ওঙকারে,”৩ তেমান এই “উকৃথ' 
সমস্ত শংসনের শীর্ষে এবং তার বাঁজমন্্র হল হং'কার--যা ব্রঙ্গের 
বাচক আঁদবাক-।?8 'নিচ্কেবল্যশস্ত্াটি তাহলে ব্রঙ্মোপলান্ধর দ্বার 
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এবং মাধ্যান্দিনসবনে তার সান্নবেশ বোঝাচ্ছে চেতনার উত্তরায়ণের 
শীর্ধ বন্দুতে অসঙ্গ কৈবল্যে অবস্থান । সংাঁহতার ভাষায়, এখানেই 
1বফুুর পরম পদ ।?€ 

আরণ্যকে নিচ্কেবল্যশস্ত্ের রহস্যাখ্যানের ভূমিকায় বলা হচ্ছে 8 
এই পথ । এইকর্ম। এই ব্র্গ। এই সত্য।  এহতে কেউ যেন 
বচ্যুত না. হয়, কেউ যেন একে আতক্রম না. করে।?৬ সায়ণ 
সঙ্গতভাবেই বলছেন, “এই' বলতে বোঝাচ্ছে সাল্নাহত বিষয় 
এইমান্র যা বলা হল এবং এখনই যা বলা হবে। বলা হল হোৰ্র- 
কর্মের কথা । বলা হবে ব্রক্গ' বা কর্মাবজ্ঞানের কথা । কর্ম আর 
ব্্ধ__দুাটি মিলে এক অখণ্ড সত্য । একটি সাধন, আরেকাঁট সাধ্য । 
কর্মের পাঁরসমাপ্ত জ্ঞানে, এই হল সত্যের পথ ॥1 এই পথ হতে 
ভ্ম্ট হতে নাই, কিংবা অন্য পথ ধরতে নাই । 

তাৎপর্য এই, সংবৎসরব্যাপী গবাময়ন যাগ অমৃতত্বের একটা 
নিরস্তর সাধনা । তার উপাজ্ঞাদবসে অনুষ্ঠেয় মহাব্রত এই সাধনার 
নিক্কর্ষ । তারও শীর্ষাবন্দহ হল ওইাদনের মাধ্যন্দিনসবন । হোতার 
লাক জারানিিলমবনে বউকবপতো তীবনাচসংসনকিবেরপিউ 
'দিয়ে বন্মোপলান্ধর মৃখ্য সাধন 1৮ 


এইবার 'নজ্কেবল্যশস্তের সধীক্ষপ্ত বিবৃতিতে আসা যাক ।?৯ 

এই শস্বের শংসন করতে হয় দোলায় চড়ে। খকসংহিতায় 
দু্যলোকে একটি 'হরণনয় দোলার কথা. আছে,”০ যা. বোঝাচ্ছে 
সর্ধকে-_তাঁর উত্তরায়ণ এবং দক্ষিণায়নের গাঁতকে লক্ষ্য করে । কিন্তু 
আরণ্যক বলছেন, এই দোলা বায়,” ১ যাঁদও এই প্রসঙ্গে .আদিত্যের 
কথা একটু পরেই আছে ।৮২ এই [িকল্পের সমাধান-এইভাবে হতে 
পারে, দোলায় যান চড়েচেন, [তান আদত্য হলেও দোলাটি দুলছে 
বায়দ বা প্রাণের বেগে । 

দোলায় দুটি ফলক থাকবে-_তারা হল পাঁথবী আর দুযলোকের 
প্রতীক । তার ডাইনে-বাঁয়ে দনাট দড়ি থাকবে, তাদের তিনাঁট করে 
গুণ । দাঁড় দুটি “পশ্/প্রাপ্তর সাধন' ৷ বেদে পশু বোঝায় আবশদুদ্ধ 
প্রাণকে, যা সংস্কৃত হয়ে দব্যভাবের বাহন হতে পারে । দোলাট 


৯৮ উপগানষৎ-প্রসঞ্গ 


থাকবে পুবমুখী, হোতা তাতে উঠবেন পছন থেকে, আর নামবেন 
গুবে-_কেননা “পবাঁদকেই দেবরেতের প্রজনন হয়' ।৮৩ -আঁদত্যই 
“দেবরেতঃ বা সমস্ত দেবতার জল্মবীজ 1৮৪ তান পুবে উঠে পাশ্চমে 
অন্ত যান।. কিন্তু হোতা এখানে পাঁশ্চমে উঠে-পুবে নামছেন অথাৎ 
অন্ধকার হতে উত্তীর্ণ হচ্ছেন আলোতে---আত্মবীর্যের দ্বারা ।: এই 
প্রতীপগাঁতির কথা ছান্দোগ্যোপাঁনষদে আছে ।৮৫ দেবরেতে পেীছবার 
পর আবার অনপগাঁতিতে তাঁর উদয়ন হবে মাধ্যান্দিন মাহমার 1দকে | 
তখন দোলা যেন স্বর্গগামী একাঁট নৌকা ।৮৬ পৃথিবী -থেকে-বায়হ 
তাকে উজান ঠেলে 'নয়ে চলেছেন দযলোকের ?দকে ॥. অধ্যাত্মদৃম্টিতে 
দেখলে সমস্ত বিবতিটিতে যোগপথের একটি -সংস্পম্ট আভাস 
পাওরা যায়। ৃ 

শস্ত্রটি আরপ্ত করতে হবে হঙ্কার দিয়ে । হিঙ্কার বাণ 
আরেকটি ব্দবীজ হল ওঙ্কার, যার উদ্দেশ পাই : শৌনক- 
সংঁহতায়।৮?৭ খকসধাহতায় 'হিঙ্কার ধেনুর.ডাক এবং বাক্‌ ধেনদ- 
রুপিণী।৮৮ আবার ব্যভ-ধেন বেদে আঁদ-ীমথুন*৯-_াশব-শীন্তর 
মত। তাহলে ওঙ্কার ব্ষভের ডাক ॥ বেদের-ও* ॥1হং-এর - সঙ্গে 
তুলনীয় তন্দ্বের ও” ॥ হ্বীং-_যারা যথাক্রমে ব্রন্মবীজ এবং মায়াবীজ। 
শস্তে ওওকারের প্রয়োগের কথা পরে আছে ।৯০ শস্ত্রাটি আরম্ভ করতে 
হবে মন আর বাকৃকে এক করে--এই অনুশাসনাট লক্ষণীয় |; 

হিঙ্কারের পর ভূঃ ভূৰঃ স্ব এই 1তনাঁট ব্যাহাতির জপ করতে 
হবে__এখন যেমন আমরা ওঙকারের পর ব্যাহৃতি উচ্চারণ করে 
গায়ন্রী পাঠ কার । তিনটি ব্যাহত তিনাঁট বেদের বাঁজ--যাঁদও 
তারা বোঝাচ্ছে তিনাট লোক বা চেতনার তিনটি ভূমি ৷ : তাৎপর্য, 
ব্যাহৃতির দ্বারা চেতনাকে সর্বব্যাপী করতে হবে । র 

তারপর নক্কেবল্যশস্ত্ের শংসন ।. তার শহর হল, নাকি 
বৃহাদ্দিবের সেই বিখ্যাত সন্ত দিয়ে, যাতে খাঁষ “অবোচৎ স্বাং তল্বম্‌ 
ইন্দ্র এর'__নিজের তনুকে ইন্দ্র বলেই ঘোষণা করোছিলেন।৯৯ 
ভূরনেষ্‌ জ্যষ্ঠম্‌'-_সেই: তৎস্বরুপই হলেন সকল ভুবনে জ্যেষ্ঠ । 
আরণ্যক বলছেন, ওই “তৎ' হল প্রজাপাঁতর প্রথম বাকের ব্যাহৃতি 1৯২ 


এতরেয়োপাঁনষদ ১৯ 


এই প্রথম বাক্‌ একাঁট সর্বনাম, কনা সবার নাম। এই নাম ব্রক্গ। 
অধ্যাত্মদৃম্টিতে জীবাত্মায় তা গুহাহত--াবশবদেবতার বা চিৎশান্ত- 
সমূহের আবেশর্‌পে; আর আঁধদৈবতদ্বান্টতে িবশ্বে তা আঁবর্ভৃত- 
কেননা তানিই সব হয়েছেন, ব*বরূপে তিনিই আমাদের কাছে প্রকট ।৯৩ 
অর্থাৎ তৎস্বরুপই জীব হয়েছেন, জগৎ হয়েছেন ৷ এই হল উপাঁনষদ্‌ । 
শস্ব্ের প্রথমেই ব্রহ্মসাযূজ্যের ঘোষণা শস্ত্রপাঠের ফলশ্রুুতি । 

তারপর সৃন্তের প্রথম খকৃঁটি নিয়ে আরণ্যকে কিছু সংখ্যার খেলা 
আছে । সমস্ত সূ্তাটর ছন্দ 'ত্ষ্টুপ-যা ইন্দ্রের ছন্দ ।৯৪.কল্তু 
প্রথম খক্‌টির প্রথম দ্বিতীয় এবং চতুর্থ পাদের অক্ষরসংখ্যা দশাঁট 
করে। এতে আমরা পাই বিরাট: ছন্দ--যার আঁধষ্ঠাতা শীমন্রাবর্ণ | 
প্রথম পাদের আটটি অক্ষরে গায়ন্রীচ্ছন্দের একাঁট পাদ ধরে বাকী 
দুটি অক্ষর দ্বিতীয় পাদে জুড়ে দলে সোট জগতীচ্ছন্দের একাঁট পাদ 
হয়ে যায়-_দেবতা যথাক্রমে আগর এবং বিশবদেবগণ । তৃতীয় পাদি 
এগার অক্ষরের 'রষ্টুপ্‌ ছন্দের | গায়ন্রী ্রষ্টুপ্‌ আর জগতাঁ বেদের 
1তনাট প্রধান ছন্দ--আধারদ্থ চিদাগু হতে বি*বচৈতন্য পর্যশ্ত যাদের 
ব্যাপ্ত। আরণ্যক বলেছেন, “দশিনী (অথাৎ িরাট্‌) এযদ ন্রিষদ 
ছন্দঃস;্‌ প্রাতাঁষ্ঠতা” ।৯« আবার খকের যে-ীতনাট পাদ বিরাটছন্দের, 
তাদের প্রত্যেকের শেষে যাঁদ “পু-রু-ষ* শব্দের একেকাঁট অক্ষর বসিয়ে 
দেওরা যায়, তাহলে সমন্ত খাকাঁটর ছন্দ ত্রিষ্টুপ্‌ হয়ে যায়, অথচ তা 
পর্ষসবন্তের বিরাট পুরুষের সঙ্কেতবহ হয়। মনে হয় যেন বৃহাঁদ্দব 
এইজন্যই প্রথম খকৃটি ন্যুনাক্ষর করে রচনা করোছলেন । 

আরণ্যকের আরেকাট মন্তব্য, “বরাট্‌কে ধরে এই চারটি ছন্দের 
মধ্যেই সব ছন্দ এসে যায় । এ যে জানে, তার কাছে মহাব্রতের 'দনাট 
সর্চ্ছন্দোময় হয় ।' খাকৃটি এবং 1দনাঁট যেমন সর্বচ্ছন্দোময়, সমন্ত 
নিচ্কেবল্যশস্তরাটও তা-ই: এবং তা হল যজমানের ছন্দোময়ী তন 
আরণ্যকের মতে এই 'সাদ্ধর আভাস আছে সবুন্তের তৃতীয় খকের 
শেষার্ধে ।৯৬ 

একাটি এন্দ্রী খকের প্রথমেই নদ-শব্দ আছে বলে তার নাম হল 
নিদ'। খকট উীঞ্ক্‌ছন্দের__চার পাদের প্রাতপাদে সাতাঁট- করে 
অক্ষর । এই খকৃ টির একেক পাদ যাঁদ “তাঁদদাস' খকের প্রত্যেক 


২০ উপিষৎ-প্রসঙ্গ 


পাদের সঙ্গে জুড়ে দেওরা যায়, তাহলে অক্ষরসংখ্যার দিক দিয়ে তার 
আকার হয় বৃহতী চ্ছন্দের ।৯? বৃহতা বাগরুপিণী,৯* এবং বাক্‌ ও 
ব্রন্দের একই আয়তন ।৯৯ সমতরাং বৃহতী ব্রন্ের ছন্দ ।৯০০ ব্রিষ্টুপ্‌ 
ছন্দকে বৃহতা করা হল ইন্দ্রকে ব্র্ধ করা ।. এই' সমীকরণের উদ্দেশ 
এতরেয় এবং কৌষাঁতাঁক দুটি উপানষদেই আছে ।৯০১ আরণ্যক 
আরও বলছেন, 'নদ' পুরুষের অথবা প্রাণের সংজ্ঞা, আর তার ছন্দ 
উীষ্ক্‌. আয়দর-; তাছাড়া খকৃঁটির তাৎপর্য অপৃএ বা প্রাণে।১০২ 
সূতরাং নদের সংযোজন বোঝাচ্ছে পুরুষে অজর আয়ুর প্রাতিজ্ঠা । 
তাঁদদাস' সমন্তের খকসংখ্যা নয়, দেহাচ্ছিদ্রবত+ প্রাণের সংখ্যাও 
নয়। শস্তের অন্তর্গত পরের সূন্তটির৯০৩ খকসংখ্যা ছয়, কালবাচী 
সংবংসরে খতুর সংখ্যাও ছয় । তার পরের সমন্তের৯০৪ খাকসংখ্যা 
পাঁচ, যা বোঝায় পাঁচরকম শস্য বা-অন্ন। তারপর আছে একাটি 
তৃচ,৯০ যার সংখ্যা বোঝাচ্ছে নাট লোককে ।. তাহলে এই 
সংখ্যাগলির তাৎপর্য হল “সর্বদেশে সর্বকালে ব্যাপ্ত অন্নাশ্রত 
প্রাণ । তাঁদদাস-সূক্তের প্রথম খক্‌টি যাঁদ তিনবার আওড়ানো যায়, 
তাহলে শস্ব্ের এই অংশের খকসংখ্যা হয় পীচশ। এই সংখ্যাটি 
যে অধ্যাত্ব-দষ্টিতে “আত্মা' বা দেহকাণ্ডের সূচক, তা আমরা 
আগেই দেখেছি ।. আঁধদৈবতদৃন্টিতে এই দেহকে 'চিৎশান্তর্‌পে 
আঁবন্ট করে আছে চক্ষু শ্রোত্র মন বাক্‌ এবং প্রাণ-যারা আঁদত্য 
দিক চন্দ্রমা আগ্ম ও বায়ুরূপী 1ব*বদেবগণের বৈভব ।৯০৬ দেবতারা 
যেমন পুরুষে আঁবস্ট, পুরুষও তেমাঁন এই পণ্গদেবতায় আবিল্ট। 
এই অন্যোন্যাবেশ দেহের নখ লোম পর্যন্ত সর্বত্র এবং সর্বজীবে 1৯০? 
দেহের প০%বিংশ অবয়ব ওই পণ্চদেবতার আবেশ ও বিচ্ছরণ হতে 
সম্ভূত। লক্ষণীয়, পণ্দেবতার স্থান দেহকাণ্ডের উধের্ব__শীর্ষে । 
শস্বের অন্তর্গত এই সুত্তগুলর দেবতা ইন্দ্র, ছন্দ তিষ্টুপ্‌ । 
উীঞ্চক্ছন্দের “নদে'র -এককটি পাদ তাদের প্রত্যেক খকের 
একেকাঁট পাদের সঙ্গে জড়ে দিলে ছন্দ হয়ে যাবে বৃহতাঁ। “বৃহতীই 
ছন্দ_বৃহতী অমৃত, বৃহতা দেবলোক, এই হচ্ছে আত্মা।  এমান 
করে একে যে জানে, ছন্দের এই সম্পদ বা রূপাক্তরের দ্বারা অমৃত 
আত্মা-রূপে সে সম্ভূত হয় ।'১০৮ 
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;-নিজ্কেবল্যশস্ত্রকে- ভাবনা করতে হবে পাখির আকারে । এই 
পর্যন্ত পাঁখর আত্মা বা দেহকাণ্ডের বর্ণনা গেল ॥ এইটিই আসল । 
তাই সবার আগে শস্ত্রের এই অংশের শংসন। এর পর পড়তে হবে 
'সদদোহাঃ খাক্‌।৯০৯. এটি প্রাণস্বর্‌ূপ, সতরাং এই 'দয়ে দেহ- 
কাণ্ডের সঙ্গে দেহের অন্যান্য অবয়বগ্ল-যেমন গ্রীবা শীর্ 
মেরুদণ্ড দুটি পক্ষ- আর পচ্ছ-_জুড়তে হবে। প্রত্যেকের বেলায় 
িছহীকছ; ভাবনার. নির্দেশ আছে, যার একই লক্ষ্য- চেতনার 
আপ্যায়ন বিস্ফার এবং উত্তরায়ণ । যেমন পাঁখর দাঁক্ষিণ পক্ষ “এই 
পৃথিবী, এই আগ্মি, তাই বাক্‌, তা-ই রথন্তর- সাম, তা-ই বাঁসষ্ঠ, 
তা-ই শতসংখ্যা' 1৯৯০. তেমনি আবার উত্তর পক্ষ হল দদ্যলোক. 
আঁদত্য মন বৃহৎসাম ভরদ্ধাজ এবং শতসংখ্যা ।৯৯৯. দুটিতে মিলে 
স্ী-প্রুষের মত একটি মিথুন।. তারপর তিনাঁট “তৃচাশীতি'র 
(আঁশাঁট -তৃচেরএকেকাঁট  গনচ্ছের ). শংসন+ ১২. যথাক্রমে গায়নত্রী 
বৃহতনী এবং ডীঞ্চক্‌ ছন্দে, যারা পৃথিবী অন্তারক্ষ আর দয্যলোকের 
দ্যোতক॥ এরা পাখর অন্ন । সেই অন্ন থাকে যে-উদরে, তা হল এদের 
গর বশসন্ত ।৯১৩ -সন্তাট 1বাচন্র ছন্দে রাচত। ছন্দ অনুসারে এর 
শংসন-করতে হবে প্রণারম্‌' বা প্রণব উচ্চারণ করে ।৯৯৪. তারপর 
আরও কয়েকাঁট সূন্তের পর একটি বাসম্ঠস্ত্ত দিয়ে ।৯৯৫ শস্ত্রে 
গারসমাপ্ত। ২ | | 

খস্তাটকে পাঁখর আকার দেওবরার তাৎপর্য স্পম্ট। - একি 
পাখি সূর্য--আকাশে যান “হংসঃ শহাচষৎ', বা. পদর্যঃ সুপণে 
গরুত্মান্‌';১৯৬ আরেকাঁট পাঁখ এই প্ররষ-যাঁন অন্নরসময় প্রাণময় 
মনোময়' বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় ।৯৯৭ : দাটি -পাখিতে- আছে 
সাষংজ্য এবং সখ্য, তারা জাঁড়য়ে আছে একই বৃক্ষ ; তাদের একা 

[পপ্পলাদ, আরেকটি অনাশক দ্ুষ্টা ।৯৯* নিচ্কেবল্যশস্ত্র দোলায় চড়ে 
পড়তে হয়-সে দোলা “নৌর: বা স্বর্গয়াণী', আর শস্ত্াট একটি 
পাখি, যার সংজ্ঞা “তার্্য আরন্টনেমি', যাতে আমরা 'স্বপ্তয়ে নারম্‌ 
ইরা, রূহেম' 1৯১৯. স্বান্ত বোদকসাধনার সেই পরম অয়ন বা 
পরমার্থ, যাতে আমাদের “অংহঃ' বা চেতনার সঞ্চোচ হতে মাস্তি 
ঘটে এবং এক পরম আঁস্তত্বে অবগাহনের ফলে জাগে সর্বগত সৌধম্যের 
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অনুভব ।৯২০ -যে বাঁসম্ঠের সন্ত ?দয়ে শস্বটির অবসান, তাঁর 
প্রায় সূক্তের শেষে অজপার মত একাট ধুরা আছে বিশবদেবগণের 
উদ্দেশে £ 'য়ুয়ং পাত স্বান্তীভঃ সদা নঃ'। 

মাধ্যন্দিনসবনের  নিচ্কেবল্যশস্ত্ের পর আরণ্যকের একটিমাত্র 
খণ্ডে তৃতীয়সবনের বৈশ্বদেবশস্তের ববাঁত। এইখানে প্রথম 
আরণ্যক এবং মহাব্রতের হৌন্রকর্মের রহস্যাখ্যানের শেষ। 


করছেন৷. এই আরণ্যক মোটের উপর সাতটি অধ্যায় । চতুর্থ 
অধ্যায় থেকে এতরেয়োপনিষদের আরম্ভ । প্রথম তিনাঁট অধ্যায় 
তার ভূমিকা কর্ম আর ব্রক্ধের মধ্যে সমাধান বা সেতুরচনার 
সার্থক প্রয়াস । 

প্রথম অধ্যায়ের গোড়াতেই খাঁষর ব্হ্দঘোষের উল্লেখ আগেই 
করেছি ঃ “এষ পন্থা এতৎ কর্ম এতদ্‌ ব্ুহ্ধ এতৎ সত্যম্‌॥। তস্মান্‌ 
ন প্রমাদ্যেং, তন না.তীয়াৎ । ন হ্য.ত্যায়ন্‌ পূর্বে । য়েখত্যায়ংস্‌ 
তে. পরা বভূবঃ৪ ।' যারা এই সত্যপথ আঁতক্রমের ফলে পরাভূত 
হয়েছিল, তাদের কথা বলতে গিয়ে খাঁষ এইখানেই তিনাঁট প্রজার 
উল্লেখ করেছেন, যাদের সত্য পারচয় এখনও বতাঁক্তি। 'তিনাট 
প্রজা “বয়াংধীস বঙ্গারগধাশ্চেরপাদাঃ' । শতপথবরাহ্মণ বলেন, “এরা 
পাখি, ক্ষুদ্র সরীস্প-এবং সাপ'।৯২৯ সায়ণ বলেন, পাঁখ, 
বঙ্গাবগধ বা ওষাঁধ-বনস্পাতি এবং ইরপাদ বা সাপ।. আধুনিক 
পণ্ডিতদের মধ্যে কেউ-কেউ মনে করেন, এগুলি কৌমের নাম, 
বঙ্গাবগধ সম্ভবত বঙ্গমগধ আর চেরপাদ দক্ষিণের চের। সংহতার 
যে-মন্ত্রাট আরণ্যকের মন্তবোর উপলক্ষ্য, তাতে তিনটি প্রজার বাশিজ্ট 
কোনও পাঁরচয় নাই ।৯২২ 

তারপর যারা “মরম না জানে, ধরম বাখানে', তাদের প্রাত 
কটাক্ষ করে খাঁষ বলছেন, “উকৃথ উক্‌থ তো সবাই বলে, (কল্তু 
তার রহস্য কি কেউ জানে )ট' এখানে উকৃথ বলতে নিচ্কেবল্য- 
শস্্রকে লক্ষ্য করা হয়েছে । এই শস্ত্ের শংসনে মহাব্রতৈর হৌন্র- 
কর্মের পরম উৎকর্ষ । মহারত আবার গবাময়নের সার ৷ গবাময়ন 
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অমৃতত্বের নিরন্তর সাধনা ।. অতএব পরম্পরাক্রমে “উক্‌থ' বা 
নিচ্কেবল্যশস্ত্র চেতনার উত্তরায়ণের ফলে অসঙ্গ কৈবল্যের দ্যোতক । 

এই মাহিমায় পেশছবার সাধন হল শস্তে দৃষ্টির বিধান । শস্ত্ 
শুধু কথার কথা নয়, তার মধ্যে ধ্ানত হচ্ছে একাট চিন্ময় ব্যপ্জনা । 
তা-ই তার রহস্য । এই ব্যঞ্জনার আশ্রয় একাঁদক 'দিয়ে বিশ্ব, আরেক- 
দিক 'দিয়ে আত্মা । দর্শনের ভাষায় একটি দৃশ্য আরেকটি 'দৃক্‌, 
একাট বিষয় আরেকাঁট বিষয়ী। সমস্ত অনুভবের (981071617০০) 
এই দুটি কোট--একাঁট পরাকৃ-বৃত্ত (০৮1০৮), আরেকাঁট 
প্রত্যকৃ-বৃত্ত (9৮1১০1৬০)। : ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপাঁনষদের 
ভাষায় একাঁটি আঁধদৈবত, আরেকটি অধ্যাত্ম । অনুভবের বিষয় 
দেবতার 'বিশ্বরূপ এবং অনভাঁবতা আত্মা । 

আঁধদৈবতদ্যান্টতে 'নচ্কেবল্যশস্ত্র পাঁথবা অন্তীরক্ষ দুযলোক এবং 
তাদের আঁধজ্ঠাতৃদেবতা আগ্মি বায়: আঁদত্যের দ্যোতক ।৯২৩ কিন্তু 
শস্ব্রাটর উীদ্দিষ্ট দেবতা ইন্দ্র। তাহলে আগ্ম বায় এবং আদিত্য 
তাঁরই িভূঁতি এবং তান 'ন্রভূবনে ব্যাপ্ত । আবার অধ্যাত্মদৃজ্টিতে 
পুরুষই উকৃথ, পুরুষই মহান প্রজাপাঁতি। (অতএব শংসনের 
সময় ) “আমিই উক্‌ৃথ” এই ভাবনা করতে হবে ।' আরণ্যকের উীন্ত 
পারুষই প্রজাপাঁত' আর উপানষদের উীন্ত পপ্রজ্ঞানই ব্রহ্গ' ১২৪-_ 
দুয়ের একই তাৎপর্য । উক্‌থের সঙ্গে ভ্রভৃবন, তার-অ ধিজ্ঠাতৃচৈতন্য 
এবং পুরুষের সমীকরণ উপানষদের জগৎ ব্রহ্ম এবং আত্মার 
সমীকরণের তুল্য। ূ 

মারার হারার এবং তনু 
দুই নিয়েই পুরুষ । তাই আরণ্যক পুরুষের অবয়ব ধরে দৃক্টির 
বিধান করতে গিয়ে বলছেন, তার মূখ নাঁসিকাগ্র ললাট এবং এই 
[তিনাটতে অবাস্থত বাক প্রাণ ও চক্ষুরুপী তনাট চিৎশান্ত--এরা 
সবাই উকৃথ । বিরাট্‌ পুর্ষে এই 1তনাট অবয়ব হল যথাকুমে 
পৃথবী অভ্তরীক্ষ দেযাঃ।  নাসকাগ্রের উধের্ব ললাটে চক্ষ--এই 
উীন্তি প্রজ্ঞাচক্ষ; বা তৃতীয় নয়নের কথা মনে করিয়ে দেয়। ভাবনার, 
আলম্বনরূপে এখানে দেহের শব্ধ উত্তমাঙ্গকে গ্রহণ করা হয়েছে-_ 
এও-লক্ষণীয়। 


২৪ উপাঁনষং-প্রসঙ্গ- 


অধ্যাত্মদাম্টিতে. পরূষ . পৃথবীতে,  অধিদৈবতদৃচ্টিতে 
দলোকে-_সূর্যরূপে ।৯২« দুটি পুরুষই অন্নাদ, অল্নকে আত্মসাৎ 
করে তাঁদের প্যান্ট । আবার দুটি. পুরুষই অন্ন, কেননা তাঁরা 
পরস্পরের সম্ভোন্তা । পাঁথবী থেকে ঘা-ীকছু উঁজয়ে যায়, সেসবই 
হয় দদ্যলোকের অন্ন; আবার দন্যলোক থেকে যা-ীকছু এখানে 
আসে, সেসবই হয় পৃথিবী অল্প । সতরাং পাঁথবা অল্নাদ এবং অন্ন 
দুইই |. পার্থব পৃরুষও তা-ই।, সে খাবে, এবং তাকেও খাবে 
এই ব্যবস্থার উপর তার কোন কর্তৃত্ব নাই ।৯২৬ 

এই অন্যোন্যসচ্ভোগকে গাতায় বলা হয়েছে মানুষ আর 
দেবতার অন্যোন্যসম্ভাবন 1৯২৭ . ীব*বযজ্ঞের এই রীতি । মানৃষের 
উৎস্াঁন্ট হব্যরূপে দেবতাদের অন্ন ; আর দেবতাদের বিসান্টি ইড়া 
বা বজ্ঞাশষ্ট অমৃতরূপে মানুষের ন্ন। আরণ্যক বলছেন, “বস্তুত 
অধ্যাত্ম এবং আধদৈবত অন্ন একই--সে হল গায়ত্রী বৃহতাঁ এবং 
উাঁঞ্চক্‌ ছন্দের 'িনাঁট তৃচাশশীতি ।৯২৮ তিনটি তৃচাশীতি যথারুমে 
পৃথিবী অন্তারক্ষ এবং দহ্যলোকের দ্যোতক এবং তা স্ববর্ণর্পী 
নিত্কেবলাশস্রের অন্ন। - তাহলে পার্থবপুরুষ আর দিবাপুরূয 
দুয়েরই অল্ন'বা ভোগ্য হল ত্রিভূবন । অর্থাৎ এই পুরুষ অথবা ওই 
পুরুষ, দুইই 'ি*বকে আত্মসাৎ করেই পুরুষ--এই তাঁর মাহমা | 

আমরা তাহলে ভাবনার অনদকুল এই কয়া সঙ্কেত পেলাম £ 
নিচ্কেবল্যশস্তই উক্‌ৃথ আবার পুরুষই উক্‌ৃথ অথাৎ বাচ্য আর বাচক 
এক-যেমন পতর্জলর ঈশ্বর আর প্রণব । পুরুষ দিব্য এবং 
পাঁথিব দুইই । শদব্য পুরুষ সাধারণভাবে প্রজাপাঁত--সংহতায় 
গনি “দেরস ত্বজ্টা সাঁৰতা 'বিশ্বর্পঃ পুপোষ প্রজাং পুরুধা 
জজান?১২৯ আবার বিশিম্টরূপে তানি ইন্দ্র--যানি নিচ্কেবল্যশস্ত্রের 
উীদ্দিষ্ট দেবতা । তত্বত-দব্য পুরুষ আর প্াার্থব পুরুষ এক। 
কিন্তু আরেকাঁদিক দিয়ে পাঁর্থব পর দিব্য পুরুষ বা প্রজাপাতির 
বিসৃক্টি। এই. বিসান্টর মূলে আছে “রেতঃ' বা মনের প্রবেগ- 
সংহতায় যাকে বলা হয়েছে আদ কাম।৯৩০ প্রজার্পাতর রেতঃ 
হল দেবগণ বা 'চদাবভীতি । দেবগণের রেতঃ বাঁন্ট-যা 
গ্ুলদূঞ্টিতে জড়, কিন্তু প্রাণের উন্মেষক ও পোষক বলে চিদ্গভ/। 
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চিৎ আর-জড় এখানে মুখামুখি--পঃরূষ আর প্রকৃতির মত ।- এরপর 
চলল চিদাবেশের ফলে বিসৃন্টির উৎকর্ষ। তাইতে বৃম্টির রেতঃ 
হল ওষধি, ওষাঁধর রেতঃ অন্ন ঘা অজাব হয়েও জীবত্বের পোষক। 
অন্নের রেতঃ হল রেতঃ বা জীবস্যান্টর প্রবেগ ৷. তার রেতঃ হল 
প্রজা । প্রজার মধ্যে মান্ষই শ্রেষ্ঠ । মানুষের রেতঃ হৃদয়ে, যার 
ব্যৎপাক্তলভ্য অর্থ হল “জ্যোতিজ্মৎ' এবং যা 'দিব্যভাবের আয়তন । 
হৃদয়ের রেতঃ মনে, কেননা ভাব স্ফুর্ত হয় ভাবনায় । মনের রেতঃ 
বাক্‌, যার পরমতা 'দিব্যভাবের- বীজমন্ত্র_যেমনওঙ্কারে বা 
[িঙ্কারে।৯৩৯ এই বাকের রেতঃ কর্ম অথাৎ যজ্ঞ বা কঙ্প।- কর্ম 
যথাযথ কত হলে তা পুরুষকে রূপান্তরিত করে ব্রন্মের লোকে অর্থাৎ 
তান তখন হন ব্রক্গভূত ।১৩২ পুরুষ তখন. ইরাময়'। ইরা 
পাঁর্থৰ আধারে অন্ত আগ্মশান্ত যা যন্ঞান্কাশিন?' অথাৎ 
যজ্ঞের অবসানে যজ্ঞশেষ অমৃতভোগের ফলে দীপ্ত হয়ে ওঠে মানুষের 
মধ্যে | ইরাময় বলেই প্রষ “ীহরণনয়' কিনা আঁদত্যজ্যোতিতে 
জ্যোঁতজ্মান্‌ । তখন দদ্যলোকে তাঁর দর্য সম্ভাীঁত, আর আঁদত্যবর্ণ 
পুর্ষর্পেই তান দেখা দেন সর্বভুতের কাছে ।৯৩৩ 

আরণ্যকের দেওরা বিসৃস্টির এই বিবৃতিতে এই কয়াঁট সিদ্ধান্ত 
স্পন্ট হয়ে ওঠে £ পাঁথবীতে দেখাছ, জড় হতে চৈতন্যের উন্মেষ । 
তার পরম -উৎ্কর্য মান্‌ষে । মানুষে যখন হূদয় জাগে, তখনই সে 
যথার্থ মানুষ । তখন তার মনন হল মন্ত্র । মন্ত্রমূল কর্ম বা যজ্ঞের 
সাধনায় সে লাভ করে ব্রনের সাযনজ্য । তার পাঁথিব তন্দ তখন 
আগ্মময়, আর 'দব্য তন আদিত্যজ্যোতির্ময়। এই দিব্যসম্ভতিই 
মানুষের পরম পুরষার্থ। যে-যজ্ঞ এই সম্ভূতির হেতু, তার-পরমতা 
সংবৎসরসাধ্য গবাময়নে বা নিরন্তর অমৃতভাবনায়। গবাময়নের 
'নজ্কর্ষ মহাব্রতে ।. হোতার পক্ষে তার নিজ্কর্ষ নিজ্কেবল্যশস্ব্রের 
শংসনে। তার বাঁজ হিঙ্কারে, তার  অঙ্কুরণ_ ব্যাহৃতিতে । 
হিঙ্কারপযার্কা ব্যাহাতির জপে সমস্ত হৌন্রকর্মীট গুটিয়ে আসে-_ 
যার তাৎপর্য হল দৈব বাকের সঙ্গে একীভূত চেতনার বিশবভূবনে 
[বস্ফারণ। তাইতে “অয়ং পুরুষো ব্রহ্গণো লোক । 

দেখাছ, আরণ্যক আর উপানিষদের সিদ্ধান্তে: কোনও বিরোধ 


২৬ উপানষং-প্রসগ্গ 


নাই । কোনও-একাট কর্মের অনুশাসনের পরেই “য় এবং রেদ' বলে 
বিদ্যার অনুশাসন ব্রাহ্মণের রীতি । উপাঁনষদে এই বিদ্যার দিকটাই 
উজ্জবল করে তোলা হয়েছে-_যেমন ব্রাহ্মণে কর্মের দিক |. আরণ্যক 
দুয়ের মধ্যে কর্মের রহস্যজ্ঞাপক সেতু । 


আরণ্যকে “রেতঃ হতে স্ঁন্টর কথা বলা হয়েছে । “রেতঃ' আর 
রাঁয়'র ব্য্যৎপান্ত একই ধাতু হতে, যা বোঝায় সংবেগ ॥ রায় 
প্রাণের সংবেগ 1৯০৪ তা-ই হল প্রজাপতির রেতঃ, যা বিস্যাম্টরও 
আদম সংবেগ। প্রাণের বেগে প্রাজাপত্যসন্তার সমের্তে দেখা 
দেয় চৈতন্য, কুমেরুতে জড়-যার মধ্যে প্রাণ কুণ্ডলিত হয়ে থাকে । 
অতঃপর প্রাণের কুণ্ডলমোচন এবং তার ফলে চৈতন্যের উন্মেষ হল 
“রেতসঃ সান্টিঃ'র তাৎপর্য । এই উন্মেষের মূলে আছে বৃহতের 
আবেশ, আরণ্যকে ঘাকে বলা হয়েছে “ব্রন্মের প্রপান্ত' ।৯৩৭.. তল্তে 
একে বলে “শীন্তপাত' বা 'অনঃগ্রহ', যা একটি অগ্রাকৃত: এবং 
আকাঁস্মক দৈব ব্যাপার (৫1170  10191$9176101) 1 একে 
প্রাণের বলাক্রয়াও (৫97910151.) বলতে পাঁর। এই ক্রিয়ার 
গাঁত উধর্ষমুখী। তাইতে আরণ্যকের বর্ণনা £ পুরুষে ব্র্গের 
প্রপাত্ত' বা অন:প্রবেশ হল দুটি পায়ের অগ্রভাগ দিয়ে । তার পর 
তাঁর উৎসর্পণ হল উরদ্দ্ধয়ে, তারপর উদরে, তারপর হৃদয়ে, তারপর 
[শিরোদেশে- যা ক্ষ: শ্রোত্র মন বাক্‌ এবং প্রাণের আশ্রয় ।৯৩৬ 
উপানিষদে এই পাঁচাঁট মুখ্য প্রাণের বৃ্তর্‌পে বহখ্যাত। সংহিতায় 
এদের প্রথম উদ্দেশ পাওরা যায় বাকসনস্তে ।৯৩? ছান্দোগ্যোপাঁনষদে 
এদের বলা হয়েছে ব্ক্গের বা স্বর্গলোকের ..“দ্বারপা'৯৩৮ এবং এই 
আরণ্যকেরই অন্যত্র 'ব্রহ্গাগাঁর'১৩৯- কেননা পুরুষের দুটি পা 
পৃথিবাঁতে প্রতিষ্ঠিত, আর তার শীর্ষ যেন গাঁরর মত অন্তারক্ষে 
উচ্ছিযত থেকে মৃখ্য প্রাণের আশ্রয় । লক্ষণীয়, সংহিতায় ইন্দ্র 
মরুদ্গণ রুদ্র সোম এবং বিষ এরা সবাই গগারজ্ঠাঃ১৪9 অর্থাৎ 
অধ্যাত্মদৃন্টিতে প্রজ্ঞান মূর্ধন্যচেতনা । আরণ্যকে প্রাণও “গারভ্ঠাঃ', 
সুতরাং মূর্ধন্যচেতনায় প্রজ্ঞা এবং প্রাণ আবনাভূত এবং কৌষাীতক্যু- 
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পনিষদে ইন্দ্রও তা-ই । এই থেকে রক্গসূত্রেও ব্রহ্ধকে বলা হয়েছে 
আকাশ ও প্রাণের মথ্ন ।৯৪৯ 

প্রাণকে ব্লক্গরূপে জানা ওপানিষদভাবনার একটি লক্ষণীয় 
বৌশল্ট্য । আরণ্যকের এইখানে তার সূচনা । পুরুষের “শরীরে' ১৪২ 
ব্ন্মের প্রপান্ত বস্তুত প্রজ্ঞাত্মক প্রাণেরই প্রপান্ত। এই প্রাণই 
মৃখ্য প্রাণ, গৌণ প্রাণ প্রাণোন্দ্রিয়_যা মৃখ্য প্রাণের আঁশ্রত ।১৪৩ 
বাক প্রভাতি মৃখ্য প্রাণের বিভূতি, ম্যখ্য প্রাণের জ্যেষ্ঠ এবং শ্রেষ্ঠ__ 
এ প্রসঙ্গ উপানষদের নানা জায়গায় আছে 1৯৪৪ 

আরণ্যকে যেমন এর আগে বলা হয়েছে, পুরুষই উক্‌ৃথ, 
এখন তেমাঁন বলা হচ্ছে, প্রাণই উক্থ।৯৪৫ এ যেন প্দরুষে 
প্রাণপ্রীতিষ্ঠার মত । ফাঁলতার্থ এই হল, নিচ্কেবল্যশস্ত্রকে 
প্রথম ভাবনা করতে হবে পরুষের দেশের সঙ্গে এক করে। সে- 
পুরুষ এবং বরাট্‌ দুইই । তারপর যেতে হবে গ্ছাল থেকে সংক্ষেঅ-_ 
শস্ত্রাটকে ভাবনা করতে হবে প্রাণ বলে । অধ্যাত্মদন্টিতে এই প্রাণ 
বাক্‌ চক্ষ; মন এবং শ্রোত্র, আর আধদৈবতদৃন্টিতে আব আঁদত্য 
চন্দ্রমা এবং দক্‌। এসবই দেবতা অরাঁৎ প্রজ্ঞানময়-__যেমন 
ব্যান্ততে, তেমান বিশ্বে । বি*ব জ.ড়ে দেবতার ওই যে আঁবভাবি 
তা-ই আঁধদৈবত।৯৪৬ আবার এই প্রাণ-দেবতাই ফুটে ওঠেন দিনের 
আলোয়, গায়ে যান রাতের আঁধারে অপানরূপে । অহোরান্র যেন 
বিরাট-প;রষের প্রবাস আর নিশ্বাসের ছন্দে। সংহিতায় এই প্রাণ 
আদত্যরূপে আমাদের “জীরো অস:ঃ' বা জীবনের স্ফুরত্তা,১৪? 
আর তার অপানশন্তি সার্পরাজ্ঞীরূপে পৃথিবীর এন 
আবার পন্রুষস্‌ন্তে বিরাটপুরুষের প্রাণই বায়; । সুতরাং প্রাণ 
একাধারে সূর্য এবং বায়ু, উপাঁনষদের অধ্যাত্মদৃন্টিতে যাঁরা যথাক্রমে 
প্রজ্ঞা এবং প্রাণ । এই প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ ইন্দ্রের স্বরূপ, পুরুষের স্বরূপ 
এবং নচ্কেবল্যশস্ব্রেরও স্বরূপ । অথাৎ উপাস্য উপাসক এবং উপাসনা 
[তিনিই এক, তাঁনই প্রাণস্বরূপ ॥ এই প্রাণই সত্য, কিনা প্রাণ অন্ন 
এবং আঁদত্য অথাৎ প্রাণ জড় এবং চৈতন্যের সমাহার 1৯৪৯ 

তারপর এই প্রাণবরন্দের মাহমাখ্যাপন করতে গিয়ে আরণ্যক 
বলে চলেছেন ঃ 
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প্রাণ এক দীর্ঘতন্তুর মত প্রসারিত হয়েছে বাকে, তার মধ্যে 
গাঁথা রয়েছে যত নাম ।' এই বাক্‌ অবশ্য দব্য, সংাহতায় যার 
1তিনাট গনহাহত পদের কথা বলা হয়েছে ।৯৫০ _ তারই যে-পদ 
'তুরীয়ং মনুষ্য । বদন্তি', তা-ই হল নাম। দৈবী বাক্‌ সাঁষ্টর 
প্রবাতিকা, সংহতায় তাঁর নাম “গৌরী'।৯৫৯  দৈরী বাক্‌ আর 
মানূষী বাকের মাঝামাঝি হল খক্‌. বা মন্ত্র, যার আধার হল 
পরমব্যোমস্থ অক্ষর বা প্রণব ।৯৫২ মল্ত্র ছন্দোময়। এই ছন্দ 
প্রাণেরই ছন্দ । সপ্তচ্ছন্দের মধ্যমাঁণ হল বৃহতা, তা যেন প্রাণেরই 
প্রাণ বা নিশ্বাস-প্রম্বাস। এই বৃহতীর্‌প প্রাণ স্তম্ভ হয়ে ধরে আছে 
আকাশকে, ধরে আছে সর্বভূতকে । এমান করে প্রাণের দ্বারা সব- 
[কছ; আবৃত হয়ে আছে ।'৯৫৩ 

এই প্রাণ-্রক্গই পুরুষ, যান আধদৈবতদূন্টিতে প্রজাপাঁতি এবং 
অধ্যাত্দ্যান্টতে জীব-_বিশেষত মানূষ ।৯৫৪ বিশ্বভূবন এই 
পরষের 'বিভূঁতি । তাঁর বাক্‌ হতে পাঁথবী আর আগ্মির, প্রাণ হতে 
অন্তারক্ষ আর বায়দর, চক্ষ; হতে দ্যোঃ আর আ'দত্যের, শ্রোন্র হতে 
দিক্‌ এবং চন্দ্রমার, মন হতে অপ্‌ আর বর্ণের সান্টি 1১৫৫ এখানে 
বিস্যান্টর বর্ণনা করা হয়েছে উধর্বকূমে | পাঁথবী অন্তারক্ষ এবং দেযৌঃ 
আমাদের সুপাঁরাঁচত ব্লমোধর্ব 'তিনাট লোক । তার উপরে 'দিক্‌ বা 
আকাশ (5৪০০), তারও উপরে “'আপঃ' বা কারণসালল, যার কথা 
সংহতার নানাজায়গায় আছে 1৯৫৬ সঙ্গে-সঙ্গে লোকপালদের 
পরম্পরা ; তার মধ্যে চন্দ্রমা আদত্যোন্তর, আর তারও পরে 
আভাহীীন শূন্যতার দেবতা বরুণ । প্রাণবাঁত্তদের মধ্যে মনকে 
সবেত্তির স্থান দেওব্া হয়েছে, এও লক্ষণীয় । 

তারপর বসাঁষ্টর বর্ণনার অন্ববৃত্তি চলছে & শীবসাঁন্টর মূলে কি 
অপ্‌ই ছিল হাঁ, অপ্‌ই ছিল বটে। এই বিশ্ববীজ তখন অপূ্‌ই 
হয়েছিল । এই বিশ্বরীঁজ হতেই ওই প্রপণ্ |. এই হল মূল, আর 
ওই স্কুল ।'৯৫৭ এই গেল বিসৃম্টির উপাদ্দানের দিক । আবার 
নামত্তের দক দয়ে “এই পররষই পিতা, আর লোক ও লোকপালরূপ 
এই বিভূতিরা তাঁর পাত্র । যা-কছদ পাত্রের, তা ?পতার ; আবার 
যা-ীকছ, পিতার, তা পত্রের কারণ আর কার্যে তত্ৃত কোনও 
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ভেদ নাই । এই ভাবনা সংহিতাতেও আছে £ অমর্ত্য আর মতের 
একই উৎস ।৯৫৮. বেদান্তের জীবন্ব্রদদের অভেদবাদের মূল এইখানে । 
এই প্রসঙ্গে আমরা মাঁহদাস এতরেয়ের প্রথম ব্রহ্গঘোষের বিবৃতি পাই, 
যার উল্লেখ আগেই করোছি।১৫৯ 

তারপর খাঁষ বলে চলেছেন, “প্রাণ ব্রক্ধ । চক্ষু শ্রোন্র মন বাক্‌ 
প্রাণ তাঁর গার, তা-ই তারা ব্রহ্গাার । যা অস7, তা-ই প্রাণ । 
অস; প্রাণের স্ফুরত্তা । হওরা আর না-হওরা দুইই প্রাণ ॥ একের 
পাঁরণাম অভ্যদয়-_যেমন দেবতাদের ; অপরের পাঁরণাম পরাভব - 
যেমন অসুরদের । প্রাণ মৃত্যও, আবার অমৃতও !  দীর্ঘতমা তাই 
বলছেন, মর্ত শরীর আর অমৃত প্রাণ দুয়ের একই উৎস । “শরীরের 
মধ্যে প্রাণ ওঠা-নামা করছে আত্মান্থিতর বীর্দ্বারা পাঁরগৃহীতি হয়ে 
-অপানের সংযমন মেনে । শরীর আর. প্রাণ *বা*্বতকাল ধরে 
'বপরীত 1দকে চলছে 'বাঁভল্ন লোকের আকর্ষণে- শরীর মাটির টানে 
পাথবীতে থেকে যাচ্ছে, আর প্রাণ উীজয়ে চলছে দন্যলোকের 1দকে । 
মানুষ শরীরকেই পুষ্ট করে--প্রাণকে তো নয়। তবুও প্রাণ 
স্বভাবতই অমৃত । এ-তত্ যান জানেন, তান অমৃত হয়ে দদ্যলোকে 
সম্ভূত হন আর সর্বভূত তাঁকে অমৃতরূপেই দেখতে পায়' ১৬০-_ 
কেননা তিনি তখন আঁ'দত্যবণ“ পুরুষ । মাটির সঙ্গে মানুষ বাঁধা 
পড়লেও প্রাণের উতক্রমণে পাঁথবীর মর্তয পুর;ষ হয় দযুলোকের 
অমৃত পরষ--সংঁহতা আর আরণাকের এই অনুভবের দার্শীনক 
বিবৃতি পাই. উপাঁনষদের  প্রজ্ঞানং_ ব্রহ্ধ', অয়ম আত্মা ব্রহ্ম", 
'য়ো হসার্‌ অসৌ পুরুষঃ সোহহম্‌ আসস্ম' এইসব ঘোষণায় | 

আরণ্যক স্পন্টতই বলছেন, “দঢযুলোকে থেকে যান তাপ 'দচ্ছেন, 
[তান প্রাণ। এই ভূলোকে তান জবলে উঠলেন পুরুষরূপে । জবললেন 
শত বৎসর ধরে । শত বৎসর হল পুরুষের আয়ুর পাঁরমাণ 1৯৬৯ 
অথাৎ মানুষ জীবনের আঁদ থেকে অন্ত পর্যন্ত আঁদত্যদন্যাতিতে 
আচি্মান্‌ 1 খকসংহতার প্রথম মণ্ডলের খাঁষদের এইজন্যই বলা 
হয় “শতাঁচিন্‌:। তাঁরা প্রাণস্বর্‌প, তাঁরা আঁদিত্যস্বরূপ সংঁহতার 
প্রথম আর দশম মণ্ডলের মাঝখানে আছে ছয়াট আর্যমণ্ডল, একাঁট 
প্রগাথমণ্ডল আর একাঁট সোমমণ্ডল। এদের খাঁষদের বলা হয় 
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মাধ্যম' । এই থেকে বোঝা যায়, সংহতার প্রথম আর দশম মণ্ডল 
যথাক্রমে উপরুম এবং উপসংহার । ওই দুটি মণ্ডলের সব্তসংখ্যাও 
এক। তাইতে মনে হয়, সংহতায় মন্ত্রের সংকলন ও "বিন্যাস 
আকাঁস্মক নয়, সংপারকা্পত॥ আরণ্যক বলছেন, “মাধ্যম” 
প্রাণেরও সংজ্ঞা, কেননা প্রাণ সবার মধ্যে আছে । অতএব এই 
খাঁষরাও প্রাণস্বরূপ ॥ : শুধু তা-ই নয়, সংহিতায় ছোট-বড় যত 
সুন্ত আছে, যত খক্‌ অর্ধ-খক্‌ পদ বা. অক্ষর আছে, সবই প্রাণ । 
এককথায়, “এই যে সব খাক্‌ সব বেদ সব ঘোষ-_সব মিলে একাটমান্র 
ব্যাহৃতি । আর তা হচ্ছে প্রাণ ।'১৬২ অবশ্য এই একটি ব্যাহত 
হল “ওম' যা ব্যাহাঁতন্রয়ের মূলে এবং সংাহতায় যা একপদী বাক্‌। 
এখানে খঙ্মন্ত্রের দ7াট ?দকের কথা বলা হয়েছে-_একাঁদিকে তা “বেদ' 
বা প্রজ্ঞান, আরেকাঁদকে “ঘোব' বা শব্দ। দুইই ক্র্গ মীমাংসায় 
যথাক্রমে পরব্রহ্মা এবং শব্দরন্ম । উভয়ের বাচক হল ওম্‌ বা প্রণব । 
এই প্রসঙ্গে উপানষদে বৈবস্বত মৃত্য্যকর্তৃক নাঁচকেতার দীক্ষাদান 
ব্যাপারাঁট স্মরণীয় ।. সেখানে ওঙ্কারকে পরমপদ অক্ষরব্রক্গ এবং 
মাহমার শ্রেষ্ঠ আলম্বনরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ।৯৬৩ “পদ' এবং 
“অক্ষর” দুাট সংজ্ঞাই সেখানে শ্লিম্ট- যুগপৎ বোঝাচ্ছে বেদকে এবং 
ঘোষকে । আরণ্যকের মতে দুইই প্রাণস্বর্প। আ'দত্যর্পা প্রাণ 
্রজ্ঞানের ভিতর 'দয়ে স্ফরত হচ্ছেন বাকে বা ওঙকারে | তন্দে 
এই বাক্‌ মূলত “স্বর', বেদে যার অর্থ “সুর' বা “আলো' কিংবা 
সুরের আলো ।. ছান্দোগ্যোপাঁনষদে তা-ই 'ঘোষ' ।৯৬৪ য় এবং 
বেদ', 'তানিও প্রাণ, তানও আঁদত্য । আর তার ব্যাহাঁত হল 
বরহ্ধঘোষ__যা বস্তুত একটা আলোর সংরের হানা । 

তারপর সমস্তই যে প্রাণ, আরণ্যক একটি আখ্যায়কায় তা 
সপন্ট করে তুলছেন । একবার বিশবাঁমন্র ছিলেন এই মহাব্রতাঁদনের 
শস্ন্পাঠক | ইন্দ্র তাঁতে 'উপানষপ্ন'১৬৫ অথাৎ আঁবন্ট হলেন। 
র*বামিন্র তাঁর উদ্দেশে 'অন্ন' এই ব্যাহৃতি উচ্চারণ করে বৃহতা- 
সহস্রের শংসন করলেন আর ইন্দ্রের প্রয়ধামে শিয়ে পেছলেন। 
ইন্দ্র তাঁকে বললেন, খাঁষ, আমার 'প্রয়ধামে তুমি এসেছ । এখন 
'দ্বতীয়বার শস্ব্রপাঠ কর ।' তিনি আবার “অন্ন' বলে বৃহতীসহস্রের 
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শংসন করে ইন্দ্রের 'প্রয়ধামে পেশছলেন ৷ এমাঁন করে ইন্দ্রের 
আদেশে তৃতীয়বার বৃহতাীসহস্রের শংসন করে খাঁষ দেবতার প্রয়- 
ধামে গিয়ে উপান্থত হলেন ।৯৬৬ 

এই আখ্যাঁয়কায় কিছ; রহস্যের হীঙ্গত আছে |. এখানে শংসন 
অবশ্য 'নিচ্কেবল্যশস্ত্ের। তাতে যত সন্ত আছে তাদের মোট 
অক্ষরসংখ্যা ধরা হচ্ছে ছান্রশ হাজার 1৯৬? বৃহতীচ্ছন্দের একটি ধকে 
ছান্রিশ অক্ষর ৷ তাই শস্ত্াটিতে নানা ছন্দের খক্‌ থাকলেও মোটের 
উপর তারা হাজারাট বৃহতা খাকের সমান । এঁদকে পুরুষের আয়ুর 
পারমাণ একশ' বছর । চান্দবর্ষের হিসাবে তাতে ছাত্রশ হাজার 
দন, বাহাত্তর হাজার অহো-্রান্র ।৯৬৮ তাহলে 'নিচ্কেবল্যশস্দ্রের 
একেকটি অক্ষর মানমষের জীবনের একেকাঁট দন । অতএব তার 
সমন্তটা জীবন নিচ্কেবল্য ইন্দ্রের একাট প্রশান্তর শিখা । জীবনের 
প্রাতষ্ঠা অল্নে। বিশ্বাঁমন্র শংসন করছেন অনে প্রাতিচ্ঠিত থেকে, 
তাঁর জীবনকে দেবতার অন্নরূপে ভাবনা করে । আবার আগেই 
দেখোছ, সমস্ত শস্ত্াটিকে ভাবতে হয় যেন একটি পাঁখ। সে-পাখর 
অন্ন হল গায়ন্তরী বাহ্হতী এবং গীফহাী তৃচাশীতি, যারা যথাকুমে 
পৃথিবী অন্তারক্ষ এবং দ্যৌঃর দ্যোতক । সহতরাং দেবতার অন্ন এই 
ন্রভুবন, আর বিশবামিত্রের জীবনও তার সঙ্গে সমব্যাপ্ত । দেবতা 
ধান্রষধন্থ'_আছেন [তনাট ভূবনেই | প্রত্যেকটি ভূবন তাঁর 'প্রয়ধাম। 
প্রত্যেক ভুবনে খাঁষ “দেব-বৰীঃ'১৬৯. অর্থাৎ দেবভূন্ত অতএব 
দেবানন্দ। অধ্যাত্মদৃন্টিতে, তাঁর দেহ-প্রাণ-মন মধুময় 1. 

ন্রিগাচকেতের 'তনবার আগ্মচয়নের মত১?০ চেতনার [তিনটি 
ভূমিতে বৃহতাসহস্রের শংসনের পর ইন্দ্র বিশবামিন্রকে বললেন, 'ধাঁষ, 
আমার প্রয়ধামে তুমি পৌছে গেছ । তোমাকে এবার বর দেব ।' 
খাঁষ বললেন, তোমাকে যেন জানতে পাঁর, আমায় এই বর দাও )' 
ইন্দ্র বললেন, খাঁষ, আম প্রাণস্বরূপ । তুমিও প্রাণস্বরূপ । সর্বভূতই 
প্রাণস্বর্প। এই যে দ্যলোকে যান তাপ দিচ্ছেন, 'তানিও প্রাণ- 
দবরূপ ৷ এই আঁদত্যের রূপে আমি সবাঁদকে অন:প্রবিষ্ট হয়ে আঁছ। 
আমার ঘা অন্ন, তা যেন আমার সুদাক্ষিণ মিত্র । সে অন্ন বৈশ্বামত্র 
( অথাৎ তুমিই )। তাইতে, এই যে আম তাপ 'দয়েই চলোছি ।' 


৩২ উপানষৎ-প্রসঙগ 


নিচ্কেবল্যশাস্তের দেবতা ইন্দ্র আধদৈবতদযান্টতৈ আঁদতা, 
অধ্যাত্মদৃন্টিতে প্রাণ । খাঁষ দেবতা এবং সর্বভূত--তিনে এক, একে 
[তিন । আরণ্যকের এই ভাবনা আর উপনিষদের ভাবনা-_প্রদ্দ আত্মা 
এবং জগৎ এক'_দুয়ে বন্দুমান্ত্র তফাত নাই। আরও লক্ষণীয়, 
ইন্দ্র যেমন ঝক্সংহতার প্রধান দেবতা, তেণান ওই: সংাহতার 
বাররজানরারারা রাফা াজিজাত 


ইন্দ্ু-বি*বামিত্র-সংবাদে আরণাকের রহস্যাখ্যানের একটি পর্ব 
শেষ হল মনে করা যেতে পারে ।- তার মৌল সিদ্ধান্ত হল £ মহা- 
ব্রতের নিচ্কেবল্যশস্তই হল আসল 'উকথ' বা মহদ্‌ উক্‌্থম্‌ ॥৯৭৯ 
এই উক্‌থ হল প্ররুষ বা প্রজাপাঁত । - আবার এই পুরুষই ব্রদ্দলোক 
_-তানি পাঁথবীতে ইরাময় এবং দুযলোকে হিরগ্রয়হয়ে আদিত্যরুপে 
দীপ্তি পাচ্ছেন সর্বভ্‌তের  দাঁষ্টতে। তাঁর মধ্যে ব্রচ্গ আঁবস্ট 
হয়োছলেন পায়ের - অগ্রভাগ - হতে: উজানধারায়- প্রাণরূপে। 
উক্‌থ ওই প্রাণ_ঘা প্রাণাপান হয়ে প্রকাশ পাচ্ছে অহোরান্ররূপে। 
এই প্রাণই পররুষের বাইরে অগ্যাদি দেবতারূপে এবং -আধারে 
বাগাঁদ হীন্দ্রয়রূপে ফুটে উঠেছে । প্রাণ প্রসারিত হয়েছে আঁদবাকে 
ছন্দোময় হয়ে । বৃহতী প্রাণের ছন্দ । তাইতে প্রাণ একাদিকে যেমন 
আকাশকে আরেকাদকে তেমাঁন সর্বভূতকে ধরে আছে । প্রাণ জগতের 
'নিমিত্তকারণ, আবার অপ্রূপে তার উপাদানকারণও। প্রাণ যেমন 
অমৃত, তেমান মৃত্যুও । প7রুষের শরার প্রাণের মর্ত'াবভূতি, কিল্তু 
তারই মধ্যে প্রাণদেবতা অমৃত ॥ . আঁধদৈবতদযন্টিতে প্রাণ আঁদত্য ৷ 
[তাঁনই পাথবীতে পুরুষরূপে, খকসংহতার খাঁধদের রূপে, সন্ত খক্‌ 
অর্ধধক্‌ বা অক্ষররূপে জবলে উঠেছেন । অতএব মহাব্রতের মাধ্যন্দি- 
সবনে হোতার পাঠ্য এবং ইন্দ্রের উীদ্দস্ট িচ্কেবল্যশস্ত্ের স্বরূপ হল 
আঁদত্যরূপী প্রাণ । এই শস্তের আরেক নাম “বৃহতাসহস্্'-_কেননা 
অক্ষরসংখ্যার দিক 'দয়ে শ্ব্ের খকসমান্ট হাজারাঁট বৃহতা কের 
সমান এই সংখ্যা আবার পুরুষের: দেবাহিত -আয়দুর: অহোরান্রের 
সমান। এমান করে এই পুরুষই কৃহতীচ্ছন্দোময় “মহদ্‌ উকৃথ' বা 
প্রাণ বা আঁদত্য ;- তিনিই: ইন্দ্র, বা উপনিষদের ভাষায় ব্রহ্ম । 
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ব. বি/উপাঁনষখ/পৃ.১২-৩ 


এর পর উপনিষদ আরম্ভ করবার পূর্বপর্যন্ত খাঁষ যেসব ভাবনার 
কথা. বলছেন, তাদের আলম্বন-হল ওই 'বৃহতাসহস্্র' । লক্ষণীয়, 
'বৃহতী' আর 'ব্রন্গে'র ব্যৎপান্ত একই ধাতু হাতে | 
_. খষি বলছেন, “বৃহতাসহস্রের যেসব ব্যঞ্জনবর্ণ তা হল শরীর, যা 
ঘোষ বা স্বর তা আত্মা, যেসব উদ্মবর্ণ তা প্রাণ ।১৭২ এইখানে 
তন্দ্রোন্ত মন্ত্রশরীর এবং মাতৃকাবিজ্ঞানের উদ্দেশ পাওরা যাচ্ছে। 
লক্ষণীয়, স্বর একাট, কন্তু ব্যঞ্জন বহ7। স্বরের উচ্চারণ একটানা 
হতে পারে, কিন্তু ব্যঞ্জনের উচ্চারণ িকীর্ণ, অতএব তারা বহু । 
ব্যঞ্জনের উচ্চারণ স্বরাশ্রত 3; তাই. স্বর আত্মা, ব্ঞন শরীর । 
উদ্মবর্ণগুলি ব্যঞ্জনধমণী হলেও তাদের একটানা উচ্চারণ সম্ভব ; 
তাদের ধ্বানর সঙ্গে ঠনমবাস-প্র*বাসের ধ্বানর সাম্য আছে। তাই 
তাদের বলা হয়েছে প্রাণ । 

এর পরেই বলা হচ্ছে, বৃহতীসহত্রের অক্ষরসংখ্যা_ শতবর্ষের 
অহোরান্রের সমান ; তখন ব্যঞ্জন হল রান্র, আর স্বর হল অহঞঃ। 
বেদে স্বরের এক অর্থ আলো-_যা শদ্ধসত্বের প্রতীক ।৯?৩ ব্যঞ্জনের 
“অঞ্জন' বা. সংাহতার “অন্তু রান্রকেও বোঝায় । জ্বর আত্মা; ব্যঞ্জন 
শরীর-_এই ভাবনা এখানেও অনুস্যত । 

দুটি ভাবনাকে মালয়ে পাই& বৃহতীসহত্ত্র একাট, ব্রহ্মাঘোষ। 
তার মধ্যে এক চিন্ময় জ্যোতির প্রতানে কৃষ্ণবিন্দঃর পরম্পরায় - গাঁথা 
রয়েছে শারীর অনুভবের পাঁরকীর্ণতা । নি*বাস-প্রশ্বাসের ছন্দে তার 
আদ্যন্ত জডড়ে প্রবাহিত হচ্ছে প্রাণের উষ্ণতা । সমস্ত জীবন এমান 
করে একাঁট বৃহৎ ছন্দের আনন্দ-আন্দোলন, অসঙ্গ দেবতার উদ্দেশে 
এক বৃহদ্‌ উক্‌থের আভস্বরণ । 

এই ভাবনায় 'যান সিদ্ধ, আরণ্যকের ভাষায় [তান 'পর্ঞময় 
ররর গা বারা 
হন।'৯৭৪ এই ফলশ্রযুতি সোমযাগের তৃতায়সবনেরও | সেখানেও 
মাধ্যান্দন তুঙ্গতার অদ্বৈতাসাদ্ধ হতে বিশ্বচৈতন্য ছাঁড়য়ে পড়ার হী্গত 
আছে । গাঁতার ভাষায় এট ব্ৰান্গী স্থিত',৯৭« দর্শনের ভাষায় 
জীবন্মান্ত। খকসংহতায় বৈবস্বত মৃত্যুরও এই পারণাম ।৯৭৬ 

তখনকার অনুভব আরণ্যকে এই ভাষা পেয়েছে £ য়োহহং 


৩৪ উপপানষং-প্রসঙ্ 


সোহসৌ য়োহসৌ সোহহম্‌এই-যে আম সে-ওই, ওই-যে সে, সে 
আম । এইখানে তন্রের অজপামন্ত্র সোহং হংসং-র বীজ পাছি। 
লক্ষণীয়, তাতে স এবং হ দুটিই উচ্মবর্ণ | 

এই অনুভবের পিছনে রয়েছে সংাহতার ওই প্রবচন ৪ “সর্ধ 
আতমা জগতস্‌ তদ্ৃষশ্‌ চ'__যা চলছে আর যা স্থির হয়ে আছে, 
সূর্যতার আত্মা ।৯৭৭ সর্ষের সঙ্গে সাযজ্যই. জীবের পরম পুরদার্থ 
এবং বোদিক সাধনার লক্ষ্য ৷ বৃহদ্‌ উক্‌ৃথের উপাসনারও এই ফল। 

উক্‌ৃথ পুরুষ, উক প্রাণ, উক্থ আত্মা,উকৃথ সূর্য) -এহল 
উজানধারার কথা ৷. শুধদ তা-ই নয়, উকৃথ আবার পাঁথবী অপৃ 
জ্যোতি বায়ু এবং আকাশর্‌পে পণভূতাত্বকও ।১৭৮ : এ-তত্ব যান 
জানেন, তান 'সম্প্রাতাবৎ'. অথাৎ, তাঁর সম্যক প্রত্যাভিন্্া আছে, 
[তান পূর্ণপ্রজ্ঞ। পণ্0াবধ উক্‌থ বা পণভূত আবার অন্ন এবং অল্লাদ 
--এই দুই ভাগে বিভন্ত ॥ পৃথিবী এবং অপ অন্ন, জ্যোতি-আর 
বায়ু অল্নাদ। আর-আকাশ হল সব-কছুর_“আবপন' বা. আধার, 
যার মধ্যে সব ছড়ানো আছে৷ বদ্তুত -আঁগ্ন ও বায়ুর্পে প্রাণই 
অল্নাদ বা সাংখ্যের ভাষায় পুরুষ । অন্ন প্রকাতি ঃ বগি 
এবং অপ দুইই স্ত্রীলিঙ্গ ।.. আকাশ উভয়াত্মক ।৯?৯ | 

আরণ্যক বলছেন, এই পণভূতাত্মক উক্থ থেকেই এইসব উঠে 
আসে” 1১৮০ উত্থানের অর্থ হল আত্মার বা আত্মচৈতন্যের: উত্তরোত্তর 
আঁবভবি 1১৮৯. আবিভবি হয় এই রীতিতে $ মাঁটি পাথর এসব 
নিষ্প্রাণ এবং অঠিত্ত .বা অচেতন. ওষঁধি-বনস্পাঁতি এবং প্রাণভৎ 
বা প্রাণীদের মধ্যেই আত্মাকে 1রশেষ করে: আবির্ভূত দেখা যায়'। 
তার মধ্যে প্রথমাটতে. জীবাত্মার সূচক: হল রস, ীকন্তু সেখানে 
চিন্ত নাই। প্রাণভূৎদের মধ্যেই দেখা দিয়েছে রস এবং চিত্ত দুইই । 
অতএব ওদের মধ্যেই আত্মার 'বাশিষ্ট আঁবভবি । আরও 'বাশষ্ট 
আঁবভাবি হল পরূষ, কেননা সে সবার চাইতে প্রজ্ঞানসম্পন্ন ৷ তার 
্রজ্ঞানের লক্ষণ হল, যা সে জেনেছে তাই সে-বলে দেখে অথাৎ 
তার অতীতের সংস্পজ্ট স্মৃতি আছে ; আবার যা কাল হবে, তাও-সে 
জানে অথাৎ ভাঁবষ্যংএর সংস্পন্ট কজ্পনাও তার আছে । -স্মঁতি আর 
কল্পনার সহায়ে তার চিত্ত নিরেট বস্তুজগৎ থেকে উত্তীর্ণ হয় ভাব- 
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জগতে, বিশেষের প্রত্যয় হতে সামান্যের প্রত্যয়ে । এই সামান্য- 
প্রত্যয়ের প্রসারে সে জানে লোক আর অলোক দুইই ৷. লোক হল 
সুস্পন্ট অনুভবের সীমা সংহিতায় যাকে বলা: হয়েছে “সৎ; সেই 
সীমার বাইরে অলোক--সংঁহতার ভাষায় “অসৎ ।৯৮২ অলোককে 
জানার অর্থ সীমার বাইরে অসীমের আভাস পাগুৰা । সীমার. মধ্যে 
সে দেখে মৃত্যুকে, সে জানে সে মর্তয, তার সমস্ত প্রয়াসও মর্তয। 
কিন্তু তা-ই দিয়ে সে পেতে চায় অমৃতকে, সীমার অতাঁত অসাীমকে । 
এইখানে তার প্রজ্ঞানের পরম উৎকর্ষ, এইতে সে অন্যান্য পশ্ হতে 
একেবারে আলাদা । অন্যান্য পশুর ক্ষুধা-তৃষ্ণার 'বিজ্ঞানই আছে-- 
অতাতের স্মৃতি, ভাবষ্যতের কজ্পনা বা লোকালোকের সংাঁবৎ নাই । 
এই তাদের প্রজ্ঞানের  পাঁরমাণ। জাবের সম্ভতি হয় তাদের 
প্রজ্ঞা অনুসারে । 

আরণ্যকের স্বঙ্পাক্ষর ডীন্ততে আত্মচৈতন্যের অসীম দিগন্ত 
আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে উঠল । শন্ধয গাছপালার মত 
অচিত্ত হয়ে বা পশুর মত কেবল. জীবনযোনিপ্রযত্রের তাগিদে বেচে 
থাকাতেই জীবনের সার্থকতা নয়। বাঁচতে হবে ইন্দ্িয়োত্তর ভাবের 
জগতে, সীমার বাইরে জানতে হবে: অসীমকে, মর্তয অন;ভবকে 
করতে হবে অমৃতসন্ধ ৷ তা-ই আমাদের পরুষার্থ । 

অমৃতকে ক করে পাওরা যায়; খাঁষ বলে চলেছেন,৯৮৩ “এই 
পুরুষ একটা সমদূ্র, ছাঁপয়ে আছে-সব লোক 1” পাঁথবীতে যাশীকছু 
সেপাক না কেন, তাকেই সে ছাপিয়ে যেতে চায় অস্তারক্ষে, 
অন্তারক্ষকে ছাপিয়ে যেতে চায় -দুযলোকে । তার. এষণার যেন আর 
শেষ নাই । অথচ সে মর্ত--পাথবী অপ জ্যোতি আকাশ. আর 
বায়; এই পাঁচের সমান্টি। বায়দ তার মধ্যে হয়েছে প্রাণ । কিন্তু এই 
মর্তয প্রাথই তার অমৃতৈষণার নিবহিক। 

বায় পুরুষের মধ্যে এসে পণ্চবিধ হয়েছে প্রাণ অপান ব্যান 
উদান ও সমানরূপে। পাশাপাশি হয়েছে চক্ষু শ্রোত্র মন ও বাক- 
রূপে চিত্তের সফুরণ ওই প্রাণ আর অপানকে আশ্রয় করে । 

“বাক আর চিত্তের উত্তরোত্তর উৎকর্ষের পাঁরণাম হল যজ্ঞ । 
যজ্ঞও আবার পাঁচ রকম-_আঁগুহোন্র দর্শপূর্ণমাস চাতুমাস্য পশ7 আর 
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সোম। তার মধ্যে সোমযাগই হল শ্রেষ্ঠ ।' দীক্ষা, তিনটি সবন 
আর অবভৃথ নিয়ে সোমযাগও পণ্চবিধ । 

'যন্দ্রের মধ্যে ষক্ঞকে দিনের মধ্যে দিনকে আর দেবতার : মধ্যে 
দেবতাকে সেরা বলে জানেন যান, 'তানই হলেন সম্প্রাতাঁবৎ ।'১৮৪ 
অবশ্যই এ-যজ্র হল গবাময়ন, 'দন হল মহাব্রত, আর দেবতা হলেন 
প্রাণ। প্রাণই মহদ- উকৃথ॥। আর তাতে স্তোমের দিক দিয়ে 
পাঁচের খেলা । সংখ্যার 'দিক দিয়ে পাঁচ থেকে দশ, দশ থেকে শত, 
আবার শত থেকে সহম্্র। অথাৎ পণভূত থেকে দশ হীন্দ্িয়, তা 
থেকে শতায়্‌ পুরুষের প্রাণ, তা থেকে সহস্রে বা আনান্ত্যে উত্তরণ-__ 
অথবা প্রপণ্ণ থেকে অমৃতে উত্তীর্ণ হওযা-_-সংখ্যার খেলার মধ্যে 
আছে এই উত্তরায়ণের সঙ্কেত ॥ মহদ্‌ উকৃথ বা নিচ্কেবল্যশস্ত্র হল 
বৃহতীসহত্র। সহস্র যেমন বোঝায় আনজ্যকে, বৃহতাীঁ তেমান 
বোঝায় “কৃৎস্ব আত্মা' বা পাঁরপূর্ণ আত্মভাবকে ।৯৮« আত্মা যেমন 
সমস্ত অঙ্গের মাঝখানাঁটিতে, বৃহতাও তেমাঁন বেদের প্রধান সাতাঁট 
ছন্দের মাঝখানাঁটতে । অতএব বৃহতীসহত্র বোঝাচ্ছে আত্মার 
আনন্তাকে বা জীবের ব্হ্গভাবকে । 

আবার বাকের পরম বিকার বা পাঁরণাম হল মহদ্‌ উকৃথ ।৯৮৬ 
বাক্‌ও পাঁচরকম-_মত' যেমন খগাঁদ, “আমিত' যেমন যজুরাঁদি, 
বর" যেমন সামাদ ; আর সত্য এবং “অনৃত' । সত্য হল “ওম: 
বা হাঁ, আর অন্ত হল “ন' বা না। এও বলা যায়, সত্য হল বাকের 
পুষ্প এবং ফল,৯৮৭ কিন্তু অন্ত তার মূল। বাস্তুবক অনৃতের মূল 
হাতে সত্যের ফুল ফুটছে-_অন্ধকার হতে আলোর মত, জড় হতে 
চিৎএর মত ৷. আবার উৎসর্গভাবনার দিক হাতে দেখলে ওম চলছে 
এঁদক থেকে ওঁদকে__এখানকার  সব-কিছন পারন্ত' করে দিয়ে; 
কেননা যজ্ঞে প্রত্যেক মন্দের আঁদতে এবং অন্তে ওমৃএর প্রয়োগ 
করতে হয়,৯৮৮ তার অর্থই হল “হাঁ, তুমি আছ; বলে দেবতাকে 
ফ্বীকার করে 'ইদং তর ন মম' বলে সবকিছু তাঁকে 'দিয়ে দেওরা । 
তেমান “ন' হল তাঁকে অস্বীকার করে সব-কছ7কে 'অভ্যাত্মম্‌' বা 
নিজের দিকে টেনে কেবল িনজেকে পূর্ণ করা । তা কখনই ভাল 
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নয়। তবে না সংসারটা চলছে হাঁএর সঙ্গে না-র, সত্যের সঙ্গে 
অনতের গাঁটছড়া বেধে _একসময় দিয়ে, একসময় না দিয়ে । 
1:-এখন-কথা হল, মহদ্ উকৃথ যাঁদ বাকের বিকার হয়, তাহলে 
সেই বাক্‌কে যান -জানেন, তানই হলেন 'সত্যকার সম্প্রাতাঁবৎ। 
অ-্কারই হল আঁদ.বাক্‌--যা সব বাকের বীজ । সে হল আদ্য 
স্বর; স্পর্শ আর উম্মরূপ. ব্যঞ্জনে তারই আভব্যন্তি ৷ এই অকার- 
রাপগটবাকই বর্ণমালায় বহন এবং নানারুপ॥ অকারের উপাংশু 
উচ্চারণ হল প্রাণ, আর. স্ফুট উচ্চারণ হল শরাীর_ কেননা প্রাণ হল 
[রোহিত আর.শরার হল প্রকট ।৯৮৯ 

এমাঁন করে মহদ উক্‌ৃথ বা বৃহতাসহম্্র শেষপধন্ত পর্যবাঁসত 
হচ্ছে একাঁটমান্র 'অক্ষরে--অ-কারে । অ' স্বরের আদ, বর্ণমালার 
আঁদ।.. তার উচচারণম্থান. কণ্ঠ, তাও স্থানের আঁদ। বর্ণের 
উচ্চারণের বেলায় কণ্ঠের.1ভতরদয়ে বায়ূকে ঠেলে বার করতে 
হয়। তখন উচ্চারণের গ্থানও - প্রযত্ণের বাভন্নতায় বর্ণের বাঁভন্নতা 
দেখা দেয় |: বায়ু বোরয়ে আস্বার সময় বাগষন্ত্র যাঁদ. আবচল 
থাকে, তাহলে যে. একটানা বর্থাট উচ্চারিত হবে, তা হল অ-কার। 
উপাংশ7 উচ্চারণে এটি প্রশ্বাসের সঙ্গে আভন্ন অনুভূত হাবে । অথাৎ 
বাক্‌ এবং প্রাণ তখন এক হয়ে যাবে। বৃহতীসহম্ত্র বা উক্থ যে 
প্রাণ, একথা আগেই বলা হয়েছে । -এমান করে উক্‌ৃথের শংসন 
আর প্রাণের প্রবহণ একাকার হয়ে যায়--যাঁদ ধ্যানকে উক্‌থের 
ব্যঞনগুলি থেকে সাঁরয়ে এনে শুধু তার স্বরপ্রবাহে নিবদ্ধ কর এবং 
তাকেও নিস্তরঙ্গ রাখ । তখন ওই প্রবাহটি হবে উপাংশহ অ-কার 
--যাকে বলতে পারি. উকথের “আত্মা ।১৯০ প্রাণের সঙ্গে বাক্‌ 
এমনি করে গাঁথা হয়ে উচ্চারণ যখন 'আঁবকার' এবং সহজ হয়ে 
যায়, তখন মন্ত্রশাস্ত্রে তাকে বলে “অজপা' না বিনা আয়াসে আপনা 
থেকে জপ হয়ে চলা. *বাসের জঙ্গে-সঙ্গে। গাঢ় তল্ময়তায় মন্বের 
প্রকট উচ্চারণ (তন্বের “বৈখরী বাক", সংহতায় “তুরায়ং বাচঃ,) 
তখন রূপান্তারত হতে থাকে, এট. অননভবাঁসদ্ধ। আরণ্যকে 
রূপান্তরের পর-পর [তিনটি উদ্দেশ পাচ্ছি-হিম্‌ ওম্‌ এবং অবশেষে 
অ।৯৯১-এই তিনাঁট অক্ষর বাকের সর্বসাধারণ “তনাট গূহাহিত 


৩৮ উপানষং-প্রসঙ্গ 


পদ ঘার খবর জানেন কেবল মনীষা ব্রাহ্মণেরাই' ৷. তন্দে, প্রথম 
পদাঁটতে বাক “পরা”; আর মাতৃকার আদতে যে-অ”, তার সংজ্ঞা 
'অনভ্তর' (01001706171) । 

এমাঁন করে শস্বের শংসনের মাধ্যমে বৃহতীসহস্রের ছন্দে স্পান্দিত 
পুরুষের জীবন শেষপর্যন্ত গুটিয়ে আসছে অ-কারের অনস্তরতায় । 
এইটি নিচ্কেবল্য ইন্দ্রেও ধাম । 

এই ধামে পেছনই আমাদের পরম পুরুষার্থ এবং তাইতে 
বৃহতীসহস্রের চরম নিষ্পান্ত । এই উপলক্ষ্যে আমরা পাই মাঁহদাস 
এতরেয়ের দ্বিতীয় রুহ্গঘোষ ৷ খাঁষ বলছেন £ “তাইতে এই বৃহতী- 
সহঘ্র সম্পন্ন বা সামর্থযুন্ত হয়। তা-ই হল ধশ বা ঈশনা । তা-ই 
হল ইন্দ্র। তিনি ভূতদের আধপাঁত । যে নাকি এমান করে ইন্দ্রকে 
সর্বভূতের আঁধপাঁত বলে জানে, (সংঘাতের) 'বস্রা্তর দ্বারা সে এই 
লোক হতে সামনের 'দিকে এগিয়ে চলে এবং এ্রাঁগয়ে গিয়ে ইন্ড্ 
হয়ে এইসব লোকে বিরাজ করে ।৯৯২ 

এইখানে খাঁষ একটা প্রশু তুলেছেন ৪ বৃহতাসহস্রের রাহাস্যক 
শংসনের ফলে যে বৈরাজ্যাসাদ্ধ, পুরুষ অবশ্যই তা আধগত করেন 
প্রাণরপে। এট তাঁর উত্তরণ । কিন্তু তান ি এখানে 'ফিরে 
আসেন না ১. এলে কোন রূপে আসেন 2 এএ্প্রশ্রের উত্তরে খাঁষ যা 
বললেন, তা যেন সমণ্ত বোদিক দর্শন ও জানের উপর একটা স্বচ্ছ 
আলোর প্রপাত। 

খাঁষ বলছেন, দ্বীতে যে-রজঃ, তা হচ্ছে দুর রূপ, কাজেই 
তাকে বীভৎস মনে করবে না । পুরুষে যেরেতঃ, তা হচ্ছে 
আঁদিত্যের রূপ, কাজেই তাকেও বীভৎস মনে 'করবে না।১৯৩ 
স্ত্রী হচ্ছে এই আত্মা_পাঁথবীর্পে, আর পুরুষ হচ্ছে ওই আত্মা- 
দ্যলোকরূপে। এই আত্মা ওই আত্মার কাছে আত্মদান করে; 
আবার ওই আত্মা এই আত্মার কাছে আত্মদান করে। ' এই যে 
তাদের অন্যোন্যসম্ভাবন, ( তাইতেই পুরুষ ) এই রূপ নিয়ে সম্ভূত 
হয় ওই লোকে, আবার ওই রূপ নিয়ে নেমে আসে এই লোকে ॥' 

তাৎপর্য ৫ দযুলোক ভূলোক দুইই চিন্ময় । দ্যাবা-পাঁথবী আদ 
জনক-জননী । মর্ত স্তী আর পুরুষে তাঁরা আঁবষ্ট। তাই স্ত্রী 
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আর. পুরুষের প্রজননশান্ত যথাক্রমে আগ্ব ও. আদিত্যের বৈভব-- 
যারা ভুলোক আর দু্যলোকের আঁধষ্ঠাত্রী দেবতা । স্্রী-পুরুষের 
িলন।. এমলনে কেউ ছোট কেউ বড় নয়-দয়ের মধ্যে আছে 
এক অন্যোন্যসম্ভাবন বা পরস্পরকে সার্থক করে তোলা,৯৯৪ আছে 
এক সামরস্যের উল্লাস । তাই পুরুষ পাঁথব- আধারে “দিব্য হয়েই 
জন্মায়। প্রজনন একটা অধ্যাত্মব্যাপার_তা বীভৎস বা জুগর্রাপ্সত 
নয়। উপাসনায় পরষ এই পািব তনুর আগ্রকে যা সে পেয়েছিল 
তার মায়ের কাছ থেকে__আদদিত্যে তুলে নিয়ে হয় আঁদত্যবর্ণ 
মহাপুরুষ ।.. আবার ওখান থেকে তার অন্তাশ্চাম্ততস্বাভীম্ট তনুর 
হিরণ্যদযীতকে এই লোকে নামিয়ে আনে পাথিব তনতে ॥ এমনি 
করেই সে অমৃত হয়ে “অন্ত ব্রহ্ম সমশ্ুতে' ।৯৯৫ 

আরণ্যকের এই ডীন্ততে দেহকে জন্মকে জীবনকে চজ্জ্যোতিতে 
মণ্ডিত করে যে-মান দেওরা হয়েছে, তাতে ফুটেছে জিজীবষার 
সার্থক রূপ--যাকে বলতে পার বৌদক ভাবনার -সার। 

তারপর. খাঁষ- এই. রহস্যাখ্যানের প্রমাপক পাঁচাট_ যজ্ঞগাথা 
উদ্ধার করে বলছেন, “একটি অক্ষর এসে পণবিধের -সঙ্গে জোটে । 
অশ্বেরা য্যন্ত হয়ে তাকে এদিকে-ওাঁদকে বয়ে বেড়ায়। . তারপর 
সত্যের সত্য এসে য্যন্ত হয় তার মধ্যে। আর সেখানেই সব 
দেবতারা এক হয়ে যান।'৯৯৬-_পণ্াবিধ' হল এই -শরীর, যাতে 
আছে জ্যোতি আকাশ অপ্‌ পৃথিবী আর বায় ।৯৯? বায়মই শরীরে 
প্রাণ। শরীর ক্ষরস্বভাব, কিন্তু প্রাণ অমৃত এবং অক্ষর ।৯৯৮ 
“যুজঃ অম্বসমূহ, উপানিষদে যারা - ইন্ট্রিয়ের প্রতীক ।১৯৯ তারাই 
শরীরকে পাঁরচালিত করে ।- প্রাণ সত্য--শরীর - ও ইন্দ্িয়ের 
তুলনায়, কিন্তু প্রজ্ঞান বা. চৈতন্য -তাও সত্য, অতএব -সত্যস্য 
সত্যম্‌ ।২০০.. অবশ্য প্রাণ এবং প্রজ্ঞান আবনাভূত-_যাঁদও প্রাণকে 
আশ্রয়. করেই পুরুষে প্রজ্ঞানের ক্রামক উন্মেষ দেখা দেয় ।. পুরুষ 
শরীর: প্রাণ হীন্দ্রিয় এবং প্রজ্ঞানের সংঘাত (91887198010) । 
গচংশান্তরা সেই অংঘাতে .“এক' হয়ে আছে। ক পপ আত্মা 
অথবা ব্রহ্ম । 


৪০ উপানযৎ-প্রসঙ্গ 


অক্ষর থেকে অক্ষর এসে (শরীরের ) সঙ্গে জোটে । অশ্বেরা 
যান্ত হয়ে তাকে এদিকে-ওাঁদকে বয়ে বেড়ায়। তারপর সত্যের 
সত্য এসে যুস্ত হয় তার মধ্যে। আর সেখানেই সব দেবতারা এক 
হয়ে যান।'২০১-_প্রাণ ও প্রজ্ঞান দুইই সত্য, দুইই অক্ষর । তবুও 
তত্ৃত প্রজ্ঞান নিমিত্ত, প্রাণ নৌমাত্তক ॥ বস্তুত অক্ষর প্রজ্ঞান 
হতেই অক্ষর প্রাণের 'বিচ্ছুরণ-_যাঁদও প্রাকৃতদশায় মনে হয়, প্রাণ 
হতেই যেন প্রজ্ঞানের উন্মেষ হচ্ছে । 

বাকের মধ্যে ওই-যে “ওম.” আর ওই-যে “ন”, আর তার মধ্যে 
যা ক্রু, আর ওই-যা উপচে চলে-_সেসবই ছাপিয়ে কবিরা পেয়ে 
গেলেন (সেই অক্ষরকে )। নামের আয়ত্ত থেকেও তাঁরা সম্যক্‌ 
তৃপ্ত হলেন শ্রতিতে ।'১০২-_বৈখর বাকের প্রবৃত্তি দ্বিধাভিন্ন ।২০৩ 
কখনও সে হাঁ" (ওম্‌); তখন দেবতাকে সব দয়ে পুরুষ রিন্ত হয়ে 
যা। - আবার কখন সে “না'_দেবতাকে কিছুই না 'দিয়ে পুরন 
তখন শহধ7 নিজের পেট. ভরায় । কখনও সে মারণ-মন্্র_যেমন 
খট্‌ ফট্‌ জাহ, 'ছন্ধাী ভিন্ী হন্ধী কট 1২০৪ ক্রুরতায় পন্রনুষের 
প্রাণ তখন সঙ্কুচিত হয়ে যায়। আবার কখনও সে শান্ত আর 
অভ্যুদয়ের মন্তবযেমন “শংয়োঃ ২০৫ তার. পাঁরণাম প্রাণের 
বিদ্ফারণ | বাক্‌ হতে নামের এই-যে দিধা স্ফুরণ। এ সবাইকে বেধে 
রেখেছে ।২০৬ কিন্তু যাঁরা ক্রাজ্্রশ+, তাঁরা নামের মধ্যে এই দ্বৈতের 
বাঁধন কাটিয়ে উঠে পান পরমব্যোমে সেই সহস্রাক্ষরা গৌরীকে ২০৭__ 
যান তত্তৃত একটি অক্ষরমান্র (তার কথা খাঁষ এখনই বলবেন )। 
দু'কান ভরে সেই পরা বাক্‌কে শুনে তাঁরা তৃপ্ত হন।২০৮ 

“এমানি করে যে-শ্রতিতে সন্তপ্ত হলেন তাঁরা, তাতে দেবতারা 
সর্বযোগে এক হয়ে আছেন ৷. তাইতে পাপকে অপহত..করে ব্রন্ষমের 
দ্বারা স্বর্গলোকে 'াীশে যান বিদ্বান ।'২০৯-_সংহিতাতেও আছে, 
থাকেরা আছে অক্ষরে, পরম ব্যোমে-_যার মধ্যে বিশ্বদেবেরা আছেন 
নিষধ ।'২৯০. মহদ্‌ উক্‌্থ আমাদের নিয়ে যাবে সেই: স্বর্গলোকে 
বা আলোর ভূবনে, সংহতায় যাকে বলা হয়েছে “স্বর্‌ বৃহৎ বা 
বৃহৎ জ্যোতি ।২৯৯ এই বৃহৎ জ্যোতিই ব্্গ__মীমাংসকের শব্দরদ্ধ 
এবং পরব্রহ্ধ দুইই | 


এতরেয়োপাঁনিষদ- ৪১৯ 


“বাক দিয়ে একে কেউ তো স্ত্রী বলোনি, এ+কে নপুংসক বলোনি, 
এ+কে পুরুষ বলোন--(এ+র কথা ) বলতে গিয়ে কেউ যখন (কিছ:) 
বলে।'২৯২-_লঙ্গভেদ স্থূল দেহেই আছে, কিন্তু প্রাণে নাই । 
প্রাণ আলঙ্গ। 

এই প্রাণই ব্র্দ॥ খাঁষ বলছেন, “অকারই ব্র্দ। তারই মধ্যে 

অনুগত হয়ে-আছে অহম্‌।'২ ৯৩ “অ' স্বরূপত বাক বা শব্দব্রক্গ । আর 
“অহং' স্বরূপত আত্মচৈতন্য বা ব্রহ্মচৈতন্য বা পরব্রদ্ম ৷ একটি বাচক, 
আরেকটি বাচ্য। রাক্‌ আর ব্রন্ ওতপ্রোত এবং আবিনাভূত--'য়ারদ্‌ 
ব্রহ্ধ রঙ্ঠিতং তারতা ব্বাক্‌।২৯৪ লক্ষণীয়, অ বর্ণমালার আদ, হ 
তার অন্ত; মূ নাদের অনুরণন । অতএব অহমৃ-এর মধ্যেই সব । 
: এই-যে অকার বা বাক বা বরহ্ধ, তা-ই বৈখরাঁদশায় হল বৃহতা- 
সহস্র, যার ছন্রিশ হাজার অক্ষর হল পুরুষের শতবর্ধপাঁরমাণ আয়ুর 
দিনসংখ্যা। একই প্রাণ একাঁদকে হয়েছে ওই ছান্রশ হাজার অক্ষর, 
আরেকাঁদকে ছত্রিশ হাজার 'দিন। অতএব গবাময়নের উপান্তাঁদনে 
মহারতের মাধ্যান্দনসবনে যান বৃহতাসহতম্্পারমিত মহদ্‌ উকৃথ বা 
নিচ্কেবল্যশস্ত্র পাঠ করেন, ?িতনি “জীবনের অক্ষর 'দিয়ে পান জীবনের 
আলো, জীবনের আলো 'দয়ে পান জীবনের অক্ষর" 1২৯৫ 

তখন এই দেহই হয়ে যায় 'দেবরথ', যার মধ্যে বাক শ্রোন্র চক্ষ; 
মন ও প্রাণের ঘটে 'দব্য রূপান্তর । মন হয় রথের সারাথ, আর 
প্রাণ রথী।২১৬ এই দেবরথ “অনকামমার' অথাৎ : আর-সমস্ত 
কামনাকে সে যে মারে না, তা নয়২১+-_কেননা প্রাণব্রক্ষকে পেয়ে 
পুরুষ তখন হন অমৃত এবং আপ্তকাম, সংঁহতার ভাষায় 
সোমযাগের ফলে পেছন সেই ভূমিতে 'যন্রা,নন্দাশ্‌ চ মোদাশ্‌ চ 
মুদঃ প্রমূদ আসতে, কামস্য য়ন্রা.প্তাঃ কামাঃ 1২১৮ 


এইখানে এতরেয়ারণ্যকের দ্বিতীয় আরণ্যকের তৃতাঁয় অধ্যায়ের 
শেষ এবং চতুর্থ অধ্যায় হতে উপাঁনষদের আরম্ভ । এইবার দেখা 
যাক আরণ্যকের ভাবনা থেকে 'ি করে উপাঁনষদের ভাবনায় উত্তীর্ণ 
হওবা যায় । তার জন্য প্রথমে উপানষত্্রাতপাঁদত বস্তুর একাটি 
সংক্ষিপ্ত বিবৃতি 1দচ্ছি। 


৪২. উপানষং-প্রসঙ্গ 


; উপনিষদের প্রথম অধ্যায়াটতে আছে সান্টিরহস্যের বর্ণনা-_ 
মরমীয়াদের মত সন্ধাভাষায়। তার সার-সংক্ষেপ এই £ আত্মা হতেই 
এই যা-কছ সবার সৃষ্টি হয়েছে । সৃষ্টির মূলে আছে আত্মার ঈক্ষা? 
বা সঙ্কজ্পয্যন্ত দর্শন। তাইতে সাঁন্ট হল-গলোকে'র। সবার উপরে 
যে-লোক, তার নাম হল “অম্ভ' বা নীহ্যারকা, আর সবার নীচে 
“অপ; বা মহাপ্রাণের সমূদ্র। দুয়ের মধ্যে 'িরীচি' বা আলোর 
ঝাঁলামাল আর “মর' বা মতয পৃথিবী । তারপর আত্মা ওই মহা- 
প্রাণের সমুদ্র হতে এক পররূষকে মূর্ত করে তুললেন । সেই পুরুষের 
বাঁভল্ন অবয়বরূপে লোকপাল দেবতারা আভব্যন্ত হলেন। এই 
দেবতারা বস্তুত আমাদের হীন্দ্রিয়গোলক হীন্দ্িয় এবং ইীন্দ্িয়াধিষ্ঠান- 
চৈতন্য_-বার্ণত হয়েছে বিলোমক্রমে । তারপর সেই দেবতাদের মধ্যে 
জাগল ক্ষুধা আর তৃষণ, তাঁরা তার তর্পণের জন্য চাইলেন “আয়তন' 
বা আশ্রয় । “পুরুষ' বা মানুষ হল সমস্ত প্রাণীর মধ্যে শ্রেন্ঠ আয়তন, 
দেবতারা অনুলোমক্রমে তাতে অনঃপ্রাবস্ট হলেন। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সেই 
আঁবিষ্ট আয়তনকে আশ্রয় করল । তখন আত্মা প্রাণসমদ্রকে আভিতপ্ত 
করে এক “মার্ত'র সৃষ্ট করলেন, তা-ই হল অন্ন। পুরুষ মত্যুর 
দ্বারা আধান্ঠত অপানবায়দদয়ে সেই অন্নকে গ্রহণ করল । মরলোকে 
জীবযান্রা শুরু হয়ে গেল। আত্মা “সীমা' বা ব্র্গরন্ধ। বিদীর্ণ করে 
বিদৃূতি নামের দুবার দিয়ে আধারে প্রবেশ করলেন । দ:বারাট হল 
নান্দন' না আনন্দের হেতু । এই আবেশের পর আধারে আত্মার 
[তিনাঁট “'আবসথ' বা আধিষ্ঠানভূমি সৃন্ট হল। তারপর আত্মা 
জীবযান্রা যাপন করে ক্রমে আধারে নিজেকে পাঁরব্যাপ্ত ব্রদ্ধরূপে 
দর্শন করলেন। দর্শন করলেন ইন্দ্রকেই । 

দ্বিতীয় অধ্যায়ে আত্মার তনাঁট জন্মের কথা বলা হচ্ছে। তাঁর 
প্রথম জন্ম পুরদষদ্ধারা স্ত্রীতে 'নাঁষ্ত বীর্য হতে ভ্রুণরূপে। "দ্বিতীয় 
জন্ম স্ত্রীর গর্ভ হতে পৃথিবীতে কুমাররূপে । তৃতীয় জন্ম মৃত্যুর পর 
উৎক্লান্তর ফলে ওই স্বর্গলোকে এক আপ্তকাম অমৃতসম্ভাত--যেমন 
ধাঁষ বামদেবের হয়েছিল ॥ 

এ তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হচ্ছে আত্মার দ্বরূপের কথা৷. আত্মা হতেই 
জগৎসম্টি, আত্মা হাতেই জীবজন্ম। এই আত্মা তাহলে ক 2 আত্মা 


এতরেয়োপাঁনষদ- ৪৩ 


স্বরূপত প্রজ্ঞান । সেই প্র্ঞানই আমাদের লৌকিক চেতনার নানা 
বাত্তর্পে প্রকাশ পাচ্ছে। শুধু অভ্ত্গৎ নয়, বাহজগৎও এই 
প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞানই সবকছনর প্রাতষ্ঠা, প্রজ্ঞানই ব্র্ধ ৷ এই প্রজ্ঞান 
দ্বারাই আপ্তকাম অমৃতপদ লাভ করা যায় । 

এইখানে উপাঁনষদের শেষ । 


প্রথমেই চোখে পড়ে, উপানিষদ আরম্ভ করবার কিছ আগে 
আরণ্যকের সপ্তম খণ্ডে যে-একাঁট ফলশ্রাতি আছে, আর উপাঁনিষদের 
শেষে যে-ফলশ্রীত, ভাবে এবং ভাঙ্গতে দি প্রায় এক ৷ আরথ্যকে 
_ পাই, যিনি নাক এমাঁন করে এই ইন্দ্রকে সর্বভূতের অধিপাঁতি বলে 
জানেন, 'বিস্রাস্তির দ্বারা তানি এই লোক হতে সামনের 'দকে এগিয়ে 
চলেন এবং এগিয়ে গিয়ে ইন্দ্র হয়ে এইসব লোকে বিরাজ 
করেন ।'২১৮ উপাঁনষদে আছে, তানি এই প্রজ্ঞ আত্মার দ্বারা এই 
লোক হতে উৎ্ব্ান্ত হয়ে ওই স্বর্গলোকে সবরকমে আপ্তকাম ও 
অমৃত হয়ে সম্ভূত- হন ।'২৯৯ আরণ্যকের “প্রোত' আর উপাঁনষদের 
ডিৎক্রান্ত'র একই তাৎপর্য _এাঁগয়ে যাওরা বা উজিয়ে চলা । তবে 
খকসংহিতাতে 'প্রোত'র প্রসঙ্গই আছে, আর িৎক্রান্ত'র প্রসঙ্গ 
আছে যজ- এবং অথর্ব-সংঁহতাতে _-এতরেয়ন্রাহ্গণেও। আরণ্যক 
প্োতির ফল ইন্দ্রাত্মভাব এবং বৈরাজ্য--স্বারাজ্য ও সাম্রাজ্য যার 
স্বাভাবক পাঁরণাম 1২২০ উপানষদে উৎক্লান্তর ফল আপ্তকামত্ব এবং 
অমৃতসম্ভাতি-_খকসংহতায় যাকে স্পন্ট ভাষায় ইন্দ্রের উদ্দেশে 
অন্দীষ্ঠত সোমযাগের ফলশ্রাতরূপে বর্ণনা করা হয়েছে ।২২৯ 
আরণ্যকে জোর দেওবা হয়েছে সবাত্মভাবের উপর, আর উপানষদে 
আত্মপ্রীতঙ্ঠার উপর । দাট অনুভব পরস্পরের অনুপূরক। উপানষদের 
ভাবনাটি আরণ্যকের পরবতর্খ খণ্ডে বলতে গেলে একই ভাষায় প্রকাশ 
করা হয়েছে ৪ 'রক্ষণা স্বর্গং লোকম্‌ অপ্যোত 'বিদ্বান্‌.-অনকামমারো 
হথ দেবরথ' ইত্যাদি ।২২২ এও লক্ষণীয়, আরণ্যকোন্ত ফলশ্র7ীতাটি 
মাহদাসের "দ্বিতীয় ব্রক্দঘোষ। উপাঁনষদে যেন আরণ্যকোন্ত 
অনুভবেরই আরেকাঁদকের বিবৃতি । আবার আরণ্যকে যেখানে 
ইন্দ্রাতভাবের কথা আছে, উপানিষদে সেখানে আছে “অমম্মিন স্বর্গে 


৪৪ উপানিষংপ্রসঙ্গ 


লোকে” সম্ভূতির কথা । এই লন্বভূমিকত্বের প্রসঙ্গ সংহতাতেও 
পাই ।২২৩ . আরণ্যক এবং উপানিষদের “স্বর্গলোক' পৌরাণিক স্বর্গ 
নিশ্চয় নয়, তাকেও ছাঁপয়ে দৃযলোকের পন্রনাক 'ত্রাদব' বা. “স্বর 
বৃহৎ_যেখানে অজস্র জ্যোতি ও আনন্দের উল্লাস ।২২৪ 

এই দেবাত্মভাব বা লব্ষভামকত্বের সাধন উপাঁনষদে প্রজ্ঞান' 
আর আরণ্যকে 'উকৃথ”। কিন্তু উপ্পানষদে 'প্রজ্ঞানের “নামধেয়' বা 
[িভঁতির কথাই আছে, প্রজ্ঞান স্বরূপত কি তা খুব স্পষ্ট করে বলা 
হয়ান। আরণ্যকে তার একাঁট রোচক 'ববরণ পাওরা যায়।২২৫ 
এঁদক 'দয়ে আরণ্যক উপানিষদের অনুপূরক । আরণ্যকে উকৃথ 
ব্্দ_ যে-উক্‌থের পর্যবসান অন্যত্তর আকারে ।২২৬ আর 
উপানিষদে প্রজ্ঞান ব্ক্গ। বেদ-মীমাংসায় উক্থ-্রক্দ আর প্রজ্ঞান- 
ব্রহ্ম যথাক্রমে শব্দ-্র্দ এবং পরব্রহ্গ । দর্শনে এবং উপানিষদের 
কোথাও-কোথাও এদের বেলায় ছোট-বড়র কথা থাকলেও সমগ্র 
দৃম্টিতে বোঁদক ভাবনায় এই তারতম্যের কোনও সমর্থন নাই । এবিষয়ে 
আরণ্যক খুবই স্পম্টভাষা । খাঁষ গোড়াতেই বলছেন, শস্ত্রারম্ভকালে 
মন আর বাকের অপ্রমন্ত একতা চাই ।২২৭ আবার উপাঁনষদের শেষ 
অধ্যায়ে বলছেন, “আমার বাক্‌ মনে প্রাতীষ্ঠিত, আমার মন বাকে 
প্রীতাষ্ঠিত। হে আবিঃ্দ্বরূপ, আমাতে আঁবভূ্তি হও । হে বাক, 
হে মন, তোমরা আমার বদ্যার অক্ষদণ্ডের দ্যাট প্রান্ত ২২৮. এখানে 
বাক্‌ উকৃথ, আর মন প্রজ্ঞান-কেননা বেদে মনের প্রাচীন তাৎপর্য 
মনোজ্যোতি'তে বা মনের মানসোত্তর আলোতে-_হীন্দ্রিয়মানসে 
নয়। বাক্‌ এবং মন, উক্‌থ এবং প্রজ্ঞান_একই “আঁবঃ' বা 
গবদ্যোতের২২৯ এপঠ-ওাঁপঠ । বেদ একাধারে মন্তাবদ্যা এবং ব্রক্গ- 
[বিদ্যা দুইই। বৌদক সাহত্যে 'ব্ধা সংজ্ঞাঁটি তাই তুল্যভাবে মন্দ 
এবং প্রজ্ঞা উভয়কেই বোঝায় । মন্ত্র শুধু প্রজ্ঞার সাধন অতএব 
গৌণ-_তা নয়) সিদ্ধের কাছে মল্ তাঁর প্রজ্ঞার শান্ত বা 
প্রচোদনাও। উক্‌্থ এবং প্রজ্ঞান বেদে এমাঁন করে ওতপ্রোত, 
দুইটিকে পৃথক করবার উপায় নাই । আরণ্যকের সঙ্গে উপাঁনযদেরও 
সেই সম্পর্ক । 

আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয় । চৈতন্যের প্রজ্ঞাপক এই কয়া 


এতরেয়োপনিষদ ৪৫ 


সংজ্ঞা আরণ্যকে এবং উপাঁনষদে সমানভাবে ব্যবহার করা হয়েছে 
-ইন্দ্র প্রজাতি পুরন বহ্গ আত্মা এবং প্রজ্ঞান। আঁধদৈবত: এবং 
অধ্যাত্ম দৃম্টর অনুরোধে সংজ্ঞাগাঁলর মধ্যে ব্যঞ্জনার বৌশল্ট্য 
আছে। সংাহতায় এবং ব্রাহ্মণে চৈতন্যের বিবৃতি আঁধদৈরত, উপানষদে 
অধ্যাত্২_আরণ্যকের ভাবনা দুয়ের মধ্যে সেতুর মত । ইন্দ্র খগ্‌বেদে 
পরমদেবতা । তানি বিশ্বভূ, রূপে-র্‌পে প্রাতিরূ্প--তানই জগৎ 
হয়েছেন ।২৩০. নজেকে ইন্দ্র বলে অনুভব করা খকসংাঁহতাতে 
পরমপুরুষার্থ।২৩৯ -অথাঁং বেদান্তের ভাষায় ইন্দ্রই জগৎ হয়েছেন, 
জীব হয়েছেন। এখানে ইন্দ্র আর ব্রহ্ম সমার্থক । আধদৈবতদৃন্টিতে 
যান ইন্দ্র, তানি অধ্যাত্মদষ্টিতে ব্রহ্মা ৷ ইন্দ্রের রূপেন্রুপে প্রাতর্প 
হওক্া বন্তুত তাঁর আত্মবিসাঁন্ট । তখন 'প্রজাপাতি' সংজ্ঞাঁট তাঁর 
সম্বন্ধে স্বচ্ছন্দে প্রষন্ত হতে পারে । খকসংহিতায় এট দেবতার 
একটি অন্বর্থ বিশেষণ_-পরমতা বোঝাতে একাধিক দেবতার বেলায় 
প্রযন্ত হয়েছে ।২৩২  সংন্ঞাটি স্স্পন্ট বশেষ্যরূপ নিয়েছে যজ.ঃ" 
সংহতায় এবং ররাহ্গণে-কর্মের অনৃযঙ্গে। বিসূন্টি এবং প্রজনন 
দুইই প্রাজাপত্য কর্ম; আর যকন্দ্ের লক্ষ্যই হল যজমানের হিরণ্যশরীর 
উৎপাদন বা দিব্যজন্ম । প্রজাপাঁতি যে ইন্দ্রেরই এক রূপ, একথা পাই 
ধগবেদের শাংখায়নারণ্যকে ৷ সেখানে স্পজ্টই বলা হচ্ছে, মহাব্রতাঁট 
প্রজাপাতর : আত্মা, ইন্দ্রের আত্মা, : পুরুষের আত্মা) ---ইন্দ্রই 
প্রজাপাঁত ।২৩৩ 

. এর একধাপ পরেই পাই দেবতার “প্রুষ'হওবা। খক-সংহংতায় 
পুরুষ' বলতে বোঝায় আত্মা এবং তন নিয়ে গোটা একটা মানূষ। 
একমাত্র পুরুষসূক্তেই দোখ, সংজ্ঞা পরমদেবতার বেলায় প্রযান্ত 
হয়েছে । পুরুষ সেখানে ব*্বরূপ অথাৎ প্রজাপাঁতি ৪ 'তাঁনই এই 
সবকছ; হয়েছেন-_ধা ভূত এবং ভব্য ; বিশবভূত তাঁর একপাদ, আর 
তাঁর ন্রিপাদ দ্যলোকে অমৃত হয়ে আছে ।২৩৪. সাংখ্যপ্রস্থানে এই 
পুরুষ প্রকৃতি হতে 'বাঁবক্ত প্রজ্ঞামান্রে পর্যবাঁসত হয়েছেন, কিন্তু বেদে 
তান তা নন--এই কথাটি 1বশেষ করে মনে রাখতে হবে । বেদের 
পুরনষ প্রকৃতিয্ন্ত বা শান্তমান্‌__দেবতারা সবাই 'পত্নীবান? 1২৩৫ 
দেবতা ও দেবপত্বী যাঁদ যুগনদ্ধ হন অথবা পরূষ আর প্রকৃতির 


৪৬ উপানষং-প্রসঙ্গ 


সম্পর্ক হয় আবনাভাব, তাহলে সাঁন্ট হবে পুরুষের আত্মপারণাম । 
পরমদেবতাবা পুরুষই সব-কিছ; হয়েছেন-_একথা আমরা বেদের নানা- 
জায়গায় নানাভাবে পাই । কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গে একথাও পাই, সবক 
হয়েও তিনি ফুঁরয়ে যাননি । অথাৎ তান যুগপৎ বিশ্বের প্রাতিষ্ঠা 
এবং আতিষ্ঠাঃ দুইই ৷ যখন তাঁকে আতষ্ঠাঃভাবি, তখন জগৎ থেকে 
তাঁকে 'বিবিস্ত দোখ |. এইথেকে দর্শনে সৃম্টিসম্পকে 'বিবর্তবাদের 
উৎপাত্ত। 'ববর্তবাদ আধুনিক বেদান্তের একাট প্রখ্যাত- 1সদ্ধান্ত 
হলেও তার মুল রয়েছে তক্রস্থানে বা সাংখ্যের বিভজ্যবাদে (481/010 
[:০০০৫৪)। বেদে 'কন্তু পাঁরণামে আর -বিবর্তে কোনও 
বিরোধ নাই--দুটি-একই তত্বের এপিঠ-ওাঁপঠ |  সান্ট হতে উজিয়ে 
গেলে পাই িবত'বাদ, আর ভাঁটয়ে এলে পারণামবাদ । 

পরমদেবতা যখন বশ্বাত্বক এবং 'বিশ্বোভ্তীর্ণ পুরুষ, তখন তানি 
“বৃহৎ' | বৃহৎ বলেই তান '্রক্গ'। এই সংজ্ঞাঁটি সংহতায় বোঝায় 
চৈতন্যের ব্যাপ্ত এবং শান্তকে । একটা বৃহৎ্ণীকছুর সামনে দাঁড়িয়ে 
উদ্দীপ্ত চৈতন্যের যে-ব্যাপ্ত এবং উল্লাসকে আমরা অনুভব কাঁর, তা-ই 
আমাদের -্রন্গ' বা আত্মচৈতন্যের গবস্ফারণ । এট একাঁট মাহমময় 
বোধ, যার স্ফুরণ হয় ছন্দোময় বাকে বা বেদমন্তে। কিন্তু মূলত এই 
মাহমা দেবতার-_যাঁকে আমরা প্রত্যক্ষ করাছি বৃহৎ পাৃঁথবী অকুল 
সমদ্র আলোর পাথার সবন্রগ বায়ু বা সর্বব্যাপ্ত আকাশরপে । তাঁর 
মাহমাই আমাতে উপসংক্রান্ত হয়ে আমাকে বৃহৎ করেছে । অতএব 
আমার -রহ্” তাঁরই জ্বরূপশান্ত অথবা তানই ব্রহ্ম ৷  এমান করে 
আত্মচৈতন্যের মাহমময় বোধ হতেই “সংজ্ঞা উপাঁনষদে পরম- 
দেবতার বাচক হয়ে দাঁড়য়েছে। 

দেবতা বৃহত্রূপে আমারে আবিডিহয়োজানাকেওয্হং 
করেন. এই বৃহৎ আমিই 'আত্মা'। আমি তখন বৃহাঁদ্দবের মত 
স্বীয় তনূকেই অনুভব কারি “ইন্দ্র বলে ।২৩৬ আমি তখন আরেক 
আম--আমি সর্বব্যাপী ববমূল শাশ্বত “আত্মা । 

-এমান করে সংহিতায় প্রহ্ধ' এবং আত্মার যে-তাৎপর্য ছল 
অধ্যাত্ম, উপানযদে তা হল আঁধদৈবত'। 'বরহ্গ' তো বটেই, 'আত্মা' ও 
সেখানে পরমদেবতার সংজ্ঞা ।- অধ্যাত্মের এইভাবে আঁধদৈবত হয়ে 
এতরেয়োপানধদ- ৪৭. 


ওঠাই হল 'প্রজ্ঞানে'র উৎকর্ষ--আরণ্যকের ভাষায় তার 'অনুভ্তম 
সম্পান্ত' ।৯৩? 


উক্‌থ পর্যবাঁসত হয়. অকারে। অকার অনূত্তরা পরা বাক্‌। 
অতএব উক্‌থ বাক্‌। - আবার উক্থ প্রাণ, উকৃথ পুরুষ 1. অধ্যাত্ম- 
দৃন্টিতে ,পুরুষ যেমন প্রজা বা জীব, আঁধদৈবতদূন্টিতে তেমাঁন 
প্রজাপাঁতি বাব্র্দ। এই সমীকরণগাঁল: আরণ্যকের।. এর- মধ্যে 
একাট উধর্কক্রম দেখা যাচ্ছে--বাক্‌ প্রাণ জীব ব্র্গা ৷ - এই ক্রমে 
উপলান্ধতে প্রজ্ঞানের উৎকর্ষ । 

উৎকর্ষ সম্ভব হয় এই রীতিতে । হো পরুলাঠ ধিাছেক- 
তোতাপাঁখর মত নয়,  'নাবন্টচিন্তে মন আর বাকৃকে এক 
করে ।২৩৮ তাঁর .আঁভানবেশের বিষয় দাঁট-- একাঁটি মন্ত্রের বাচ্য 
দেবতা, আরেকাঁট দেবতার বাচক মন্ত্র। দেবতা সবক্ষেত্রেই 'নার্বশেষ 
পরমদেবতা গোড়ায় তাঁর যে-বোশিষ্ট্যই ভাবনার অবলম্বন হ'ক না 
কেন।২৩৯ অতএব শস্বপাঠের সময় হোতার চেতনায় আকাশবৎ 
একটা পারব্যাপ্ত থাকবেই । আবার আরেকাঁদকে তাঁর মন মন্ত্রের 
বাইরের রূপকে ছেড়ে নাঁবষ্ট হবে তার আন্তর রূপে-_-সংহিতার 
ভাষায় বাকের গৃহাহিত পরম পর্দে।২৪০ 'নচ্কেবল্যশচ্তের বেলায় 
এই পরমপদ যে-'অ',তা আমরা আগেই দেখোঁছ 1২৪৯ আরণ্যক 
বলছেন, মন্ত্রের উপাংশ উচ্চারণে “অ' হয় প্রাণ_-অর্াঁৎ *বাসকে 
অবলম্বন করে প্রাণের : একটা নিস্তরঙ্গ প্রবহমানতা | হোতার 
চেতনায় তখন আকাশের পারব্যাপ্তর মধ্যে প্রাণের ছন্দঃস্পন্দনে বাচ্য 
দেবতা আর বাচক মন্ত্র একাকার । : এটি টিরাানারাচারা্ররিই 
সাধারণ পাঁরণাম-_জাপকেরা তা জানেন। 

এই অবস্থায় মন অন্তরাবৃন্ত ও একাগ্রভ্বীমক-_-অতএব যোগস্ছ । 
তখন নিজেকে যে নতুন করে জানা এবং পাওরা, - কঠোপনিষদের 
ভাষায় তা-ই হল আত্মার প্রত্যক্‌ ঈক্ষণ-বা আত্মসাক্ষাংকার ।২৪২ 
এই অনভবের একাঁদক অধ্যাত্ম আরেকাঁদক- আঁধদৈবত, একাঁদকে 
আম আরেকাঁদকে দেবতা । দুয়ের সাষ£জ্যের উদান বা বেদানু- 
বচনই তখন বৃহদদিব বা মাহদাসের ব্রহ্মঘোষ | 


৪৮ উপাঁনষৎ-প্রসঙ্গ 


এমান করে নিজ্কেবল্যশস্ত্রের শংসন হোতাকে আত্মা এবং ব্ন্মের 
যে-সাযুজ্যবোধে উত্তীর্ণ করে, আরণ্যকে তার কথা বলে যেন তার 
জের টেনেই উপাঁনষদের অবতারণা করা হয়েছে । আর তাইতে 
আত সঙ্গতভাবেই তার উপব্রমে আছে আত্মার প্রসঙ্গ, উপসংহারে 
ব্রন্মের ।২৪৩ এও লক্ষণীয়, যে-তাঁদদাস'-সৃন্ত দিয়ে শস্ত্ের আরম্ভ, 
তার প্রথম খকে আছে ভুবনজ্যেন্ঠ “একং তৎ'এর উপস্থাপনা,২৪৪ 
আর 
মনে হয়, এই স্ম্তাটির ভাবনা যেমন নিচ্কেবল্যশস্ত্ের তেমানি 
উপানষদেরও প্রাণ। তিনেরই মৃখ্য বিষয়বস্তু আত্মা এবং ব্রন্মের 
সাযুজ্য। উপানষদ আরম্ভ করবার আগে মাহদাস আত স্যন্দরভাবে 
একথাঁট বলেছেন একটি সূত্রের আকারে £ “অঃ হীত ব্রহ্ম. তত্রাগতম্‌ 
অহম্‌ ইীতি' _শদ্বের পর্যবসান যে-অকারে, তা হল ব্রহ্ধ ; আর তার 
মধ্যেই এসে গেছে অহং বা আত্মা 

এরপর আরণ্যকোন্ত মহার্তরহস্যের পাঁরশেষরূপে উপনিষদে 
আত্মবিদ্যার প্রসঙ্গ সাধনার ফলশ্র্তাহ্সাবে সহজেই এসে পড়ে । 

আরণ্যক আর উপানিষদ্‌ এমান করে অঙ্গাঁঙ্গভাবে য্যন্ত । ভূমিকা 
শেষ হল, এইবার উপনিষদের বিবৃতিতে আসা যাক। 


প্রস্তাবন৷ 


খগবেদের দু ব্রাঙ্মণ-_এতরেয় এবং শাংখায়ন। দুটি ব্রাহ্মণে 
দুটি উপপানষদ--এতরেয় এবং কৌধাতাঁক । অন্যান্য প্রাচীন 
উপাঁনষদের মত এ-দুটি আরণ্যকের পাঁরশেষ নয় _উপাঁনিষদের পরেও 
আরণ্যকের অনুবাত্ত চলছে দাটির বেলাতেই । ব্রাঙ্গাণে খাত্বকৃকর্মের 
যে-ীববাঁতি, ভ্রয়ীবিদ্যার অন্নরোধে প্রত্যেক বেদে তা আলাদা-আলাদা 
হলেও উপানিষদ্ীলিতে কিন্তু আমরা একই তত্তের উদ্দেশ পাই । 
অথাঙ হোতা উদথাতা বা. অধ্বর কর্ম এবং ভাবনার প্রকার 
আলাদা হলেও তাদের পর্যবসান হচ্ছে একই : জ্ঞানে । এই 
জ্ঞান আত্মা এবং ব্রদ্দের একত্ব-যা স্মীত্রত হয়েছে 'বাভন্ন 
উপনিষদের “আদেশ' বা মহাবাক্যগ্লতে । 
এতরেয়োপানিষদ ৪৯ 

ব. বি/উপানিষং/প.১২-৪ 


একই বিজ্ঞান হলেও উপাঁনষদে-উপাঁনষদে তার প্রপণ্নের ভেদ 
আছে--যাতে সৃচিত হয় একই সাধ্যকে লক্ষ্য ক'রে সাধনার 
বৈচিন্র্য। এমাঁনতর ভেদ খগৃবেদের উপাঁনষদ -দুটিতেও পাওরা 
যায়। দুটি উপাঁনষদেরই উৎস হল মহান্রতের রহস্যাখ্যান, দটিতেই 
ধাক্সংহতার পরমদেবতা ইন্ড্রের প্রাধান্য, আত্মা ও ব্রন্গের এঁক্য 
দুয়েরই উপজীব্য--তবৃও মহাবাক্যের োবচারে মনে হয় একটি 
উপাঁনষদ আরেকাঁটর অনুপূৃরক |  এতরেয়ের মহাবাক্য হল “প্রজ্ঞানং 
ব্্ধ', আর কৌষীতাঁকর মহাবাক্য -প্রাণো  ব্র্গ' ।৯৪৫ যাঁদও 
এতরেয়ারণ্যকে প্রাণের মাহমখ্যাপন দিয়েই উপাঁনষদের সূচনা এবং 
কৌধষাঁতাঁকতে প্রাণ এবং প্রজ্ঞার একত্ব বারবার ঘোষিত, তবুও 
একাঁটি উপানিষদে যে প্রজ্ঞাবাদের উপর এবং আরেকটিতে প্রাণবাদের 
উপর বেশী জোর দেওবা হয়েছে_-এঁট সহজেই চোখে পড়ে । 
রহস্যাখ্যানের সময় খাঁষ এতরেয় যেভাবে নজ্কেবল্যশস্তকে অননভ্তর 
অকারে পর্যবাঁসত করেছেন, তাতে বোঝা যায়, প্রজ্ঞা বা বৃদ্ধি- 
বৈশারদ্যকেই 'তাঁন সাধনরূপে গ্রহণ করেছেন। অনুরূপ গুলে 
শাংখায়নারণ্যকে দৌখ, ধাঁষ কৌষীতাঁক বলছেন, “এট আয়,জ্কামের 
শস্ত' ; এবং ফলশ্রাীতিতে বলা হচ্ছে, এই জেনে এই দিনের এই 
শস্তের শংসন যে করে, সে এই লোকে পুণায়য পেয়ে স্বর্গলোকে 
পায় অমৃতত্ব এবং অক্ষয়ত্ব ।২৪৬ ..কৌষাতাঁকর এই উীন্ত প্রাণবাদের 
অনুকুল-_যা বোদিকদর্শনের চিরায়ত বৈশিষ্ট্য বলে গণ্য হয়ে এসেছে । 
আবার দোঁখ, এতেরেয়ে যেমন আত্মোপাসনার উপর জোর. দেওরা 
হয়েছে, তেমনি কৌষাঁতাঁকর পর্যওকাঁবদ্যায় ব্লল্মোপলান্ধর ছাঁবাঁট এমন 
উঞ্জবল করে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে-_যার অনুরূপ বিবাঁত উপাঁনষদের 
আর-কোথাও পাওকা যায় না।২৪৭ _ ব্রহ্গগন্ধ ব্রহ্ধরস ব্রদ্গতেজ এবং 
ব্রহ্যশর্‌পে চিন্ময় ইীন্দ্রয়ের মাধ্যমে ব্রন্ষের প্রত্যক্ষ--এই ভাবনার 
প্যান্ট আমরা পাই. ইতিহাস-পদ্রাণের- ভাগবতধারায়। অথচ এই 
1চন্ময়প্রত্যক্ষবাদই বোদকদর্শনের গোড়ার কথা, আর তার সাধ 
ইন্দ্রিয়ের তথা প্রাণের আপ্যায়নে-_নিরোধে নয় ।২৪৮. এইসব দক 
থেকে দেখতে গেলে কৌষাতাঁক-উপানিষদকেই_ প্রাচীন বোদক 
ভাবনার বেশী কাছাকাঁছ বলে মনে হয়।. কৌধাতাঁকর বাঁধন 


৫9 উপানিষৎ-প্রসগ্গ 


অনেকটা আলগা-_এঁতরেয়ের মত অত আঁটসাঁট নয় । বিষয়ের 
বৈচিত্র্যে এবং বিন্যাসে তা আরণ্যকধমর্শ, জ্ঞান" আর কর্মের ভাবনা 
তার মধ্যে ওতপ্রোত হয়ে আছে । এইগুলি কৌষাতকির প্রাচনত্বের 
আভ্যন্তর প্রমাণ_-যাঁদও আধ্ানক পাঁণ্ডতেরা ভাষার  ?বচারে 
এতরেয়কেই উপানিষদগলির মধ্যে সবচাইতে প্রাচীন বলে সাব্যস্ত 
করেছেন। 


আরেকার্দক 'দয়েও এতরেয় এবং কৌষাঁতাঁক পরস্পরের 
অনুপুরক । এতরেয়ে আমরা পাই চেতনার অবরোহের বিবাত__ 
লোকোত্তর আত্মা কি করে শেষপযন্ত ম্ পুরুষ হলেন এবং তাতে 
আবিষ্ট হলেন প্রজ্ঞানরূপে । এট হল বিস্যাষ্টর ধারা ।. তার 
পাশাপাঁশই রয়েছে আতস্বান্টর ধারা ।২৪৯ এতরেয়ারণ্যকে. তার 
আভাস আছে, কিন্তু বিস্তার নাই ৷ কৌধষাতাঁকতে পর্যৎকাঁবদ্যায় এবং 
পিতাপাত্রীয়সম্প্রদানে২৫০ চেতনার. আরোহক্রমের বস্তৃত.. বর্ণনা 
আছে। দ্টি উপনিষদ থেকে অবরোহ- এবং আরোহ-ক্রম 'মালয়ে 
প্রজ্ঞানের একাঁট পূর্ণ পাঁরচয় পাই । তার এই রূপ ঃ. আত্মা হতে 
জগৎস্বণ্ট এবং জীবজন্ম হয়েছে, দেবযানের পথ ধরে চলেছে জীবের 
বক্মাঁভযান, রন্ষের স্বরুপ প্রজ্ঞা এবং প্রাণ, বক্ষ স্প্তিজ্ঞানলভ্য। 
তখন প্রজ্ঞা আর প্রাণ একাকার ।২৫১ এইবার উপাঁনষদের আরস্তে 


শান্তিপাঠ 


ও' বাঙ্‌ মে মনজি প্রতিষ্টিভা, মনে। মে রাচি প্রতিষ্টিতমূ। 
আরির্‌ আরীর্ম এধি। রেদশ্য মআণী স্থঃ। শ্রুতং মে, ম] 
প্রহাসীঃ। অনেনা-ধীতেনা.হোরাত্রান্‌ সংদধামি। খাতং রদিধ্যামি, 
সভ্যং বদিয্যামি । 

ভন্‌ মাম্‌ অরতু, তদ্‌ রক্তারম্‌ অরতু। অরতু মাম্‌, অরতু 
রক্তারম্‌, অরতু রক্তারম্‌। 

ও শাস্তিঃ শান্তিঃ শাস্তি ॥ 


--*॥ বাক্‌ আমার মনে প্রাতীষ্ঠত, মন আমার বাকে প্রাতঘ্ঠিত। হে 
আ'ৰঃ* আমার কাছে আঁবভূর্ত হও। আমার বেদাবদ্যার কীলক হও । : তুমি 


এতরেয়োপাঁনষদ- &১ 


আমার শ্রুত, তুমি আমায় ছেড়ে যেও না। এই আঁধগতাঁবদ্যার দ্বারা 
অহোরান্রদের আমি য্স্তু করছি । খাতকে আম বাকে ব্যন্ত করব, সত্যকে 
বাকে ব্যন্ত করব ।” 


তিৎস্বর;প আমায় আগলে থাকুন, তৎস্বর্‌প বন্তাকে আগলে থাকুন; 
আগলে থাকুন আমায়, আগলে থাকুন বন্তাকে, আগলে থাকুন বন্তাকে ।' 


ও" শান্তি শান্ত শান্ত ।* 


শাক্তিপাঠ উপাঁনষতপাঠের অপাঁরহার্য অঙ্গ। পাঠ করতে হয় 
দুবার-_একবার উপনিষৎপাঠের আদতে, আরেকবার অন্তে। 

উপনিষৎ ব্রক্গাবিদ্যা। বন্দ বৃহৎ। ব্রক্দ পরমব্যোম, ব্রহ্দ খ, 
ব্রহ্ম আকাশবং। আত্মচৈতন্যের 'বিস্ফারণে আকাশ হয়ে যাওৰা 
ব্রন্মোপলান্ধির সাধন। এই উপলান্ধির স্বরূপ শা্ত-নর্মেঘ সর্বতোব্যপ্ত 
আকাশের অক্ষোভ্য শান্ত। সংহতার ভাষায় তা 'শম্‌ বা 
দবান্ত' | 

ধক্সংহতায় একমাত্র খাঁষ বাঁসম্ঠের শম্‌-সমস্তে২৫২ 'বিশবদেবতার 
কাছে শান্তর প্রার্থনা মানবহদয়ের প্রসন্ন-গন্তীর আকৃতির এক 
অপরূপ 'নিদর্শন। আবার স্বান্তর কামনাও যেন তাঁর জীবনের 
অজপা । বাঁসন্ঠ হচ্ছেন মৈত্রাবরুণ২৫৩-_অহোরান্রের আকাশ তাঁর 
জীবনদেবতা ৷ শ্রনতি-্মাঁতিতে .. এমাঁন করে “জপতাং ববরঃ২৫৪ এই 
ধাঁষ চান্রত হয়েছেন 'তাতিক্ষা শান্ত ও স্বাপ্তর ঘনবিগ্রহরূপে । 
যখন স্মরণ কাঁর, যে-মহদুক্‌থের রহস্যোপলাব্র উপর এঁতরেয়ো- 
পাঁনষদের প্রাতজ্ঠা, তা সমাপ্ত হয়েছে. বাঁসষ্ঠের একটি সংস্তের শংসনে 
-তখন উপাঁনষংপাঠের উপক্রমে তাঁর প্রশান্তমানসের প্রসাদকে 
আমাদের হৃদয়ে আবাহন.না করে.পাঁর না। 

আগেই বলোঁছ, এই শ্াম্ুপাঠাটি এতরেয়ারণ্যকেরই অঙ্গ_-তার 
দ্বিতীয় আরণ্যকের এট সপ্তম অধ্যায়। একে খগবেদের প্রাচীন 
অবাচীন সমস্ত উপানষদেরই শাঁভ্পাঠরূপে গণ্য করা হয়। খগ্‌বেদ 
হোতৃবেদ । হোতার কাজ মন্দের শংসন বা 'খকের পর্াম্টসাধন” ।৯৫৫ 
তা উক্‌থ' বা বাকের সাধনা--তন্দ্রে যা পর্যবাঁসত হয়েছে জপে। 


৫২ উপানষং-প্রসঙ্গ 


এই -উক্‌থ “নীহারের দ্বারা প্রাবৃত থেকে শধ্‌ জাঁজ্প' বা বাকের 
ভাবনাহীন রটনা নয় ।২৫৬ এ হল বাক্‌ এবং মনের অন্যোন্যসম্ভাবন, 
পতঞ্জাল যাকে বলেছেন অর্থভাবনাসহকারে জপ ।২৭৭ একে লক্ষ্য 
করেই আরণ্যক বলেছেন, “মহাব্রতের 'দিনাঁটি আর তার দ্বারা উপ- 
লাঁক্ষত নিজ্কেবল্যশস্্রের প্রাতপৎ বা প্রারম্ভের সাধন হবে বাক এবং 
মন।'২৫৮. শান্তিপাঠের গোড়াতেই আমরা তার উদ্দেশ পাচ্ছি। 
বাক ও মনের এই সমবায়কে সংহিতায় বলা হয়েছে “দীঁধাঁত' 
বা ধ্যানচেতনা ৷ তার একাঁট স.ন্দর বর্ণনা পাই বামদেবের এই 
মন্ত্রে ঃউক্‌থের শংসনদ্বারা আমাদের প্রত্ন পিতৃপুরদষেরা পেশছলেন 
দীধাততে, পেশীছিলেন শুঁচি (আকাশে ), পাঁথবীকে ভেদ করে 
অরূণী ( উধাদের ) করলেন অপাবৃত ।'২৫৯ এখানে দেখাঁছ, উক্‌থের 
শংসন মনকে ধ্যানতন্ময় করছে,২৬০ সেই তল্ময়তা হতে তা নির্মল 
আকাশের মত শূন্য হয়ে যাচ্ছে, আর তাতে 'দিকচক্রবালে অন্ধকার 
ভেদ করে ঝল্‌কে-ঝলকে ফুটছে প্রাতিভসংাঁবতের অর্ুিমা । 
অনুভূতির একাঁট অনুরূপ পরম্পরা এই শান্তিপাঠেও আছে। 
প্রথমে দেখছি, ভাবনা উত্তীর্ণ হচ্ছে বাক্‌ হতে মনে, তারপর মন 
আর বাকের মধ্যে চলছে একটা বাচখেলা । তারপর ফুটছে বেদের 
বা প্রজ্ঞানের আলো । তারপর তারও উজানে পরমব্যোমে গূহাহত 
বাকের শ্রৃতি । তার পাঁরণাম অহোরান্ব্যাপী এক “আঁচ্ছদ্র শর্ম*২৬৯ 
বা শরণের উপলম্ভ--যার স্বরূপ খত, সত্য এবং তৎ। উক্‌থ বা 
বাকের সাধনা এমান করে অবশেষে পর্যবাঁসত হয় তৎস্বরূপের 
অপরোক্ষ অনুভবে-যে-তৎকে আমরা পেয়োছলাম নিজ্কেবল্যশস্দ্ের 
আদতে ভূবনজ্যেম্ঠ এবং অনস্তীমত আস্তিত্বরূপে, ইন্দ্র যাঁর জাতক। 
দেখোছলাম অথবা বৃহদ্দিব আপন তনুতে এই ইন্দ্রের সঙ্গে এক। 
বৃহাদ্দিবের এই অপূর্ব আত্মোপলান্ধিই উপানিষদের প্রবর্তক । 
আরেকটা কথা । তৎস্বরূপের উপলান্ধর যে-পর্বভেদ, তাকে 
ধরে শান্তপাঠে চারটি সাধনের উদ্দেশ পাওরা যাচ্ছে । উপলাব্ধর 
সাধনগ্যীল হল বাক্‌, মন, চক্ষু (যা আবিঃর গ্রাহক) এবং 
শ্রোন্র। এদের সঙ্গে প্রাণকে যোগ করলে আমরা পাই উপাঁনষদের 
বহবখ্যাত ব্লগের 'পণদ্বারপা'২৬২ বা ব্ন্দের চিন্ময় প্রত্যক্ষের সাধন। 


এতরেয়োপাঁনিষদ- ৫৩ 


আরণ্যকে- এদের বলা হয়েছে 'রহ্মগার' এবং সংহতায়- এদের 
প্রথম-স্‌চনা পাই: বাক্‌-সূক্তে ।২৬৩. এখানে প্রাণ উহ্য। কিন্তু 
তার কথা আরণ্যকে নানাজায়গায় - নানাভাবে বলা হয়েছে__ 
[বিশেষত ইন্দ্র-ীব*বামিন্রসংবাদে প্রাণকেই বলা হয়েছে দেবতা খাঁষ 
এবং সর্বভূত অথাৎ বেদান্তের ভাষায় ব্রন্দ আত্মা এবং জগৎ। 
সাধনার শুরু হচ্ছে বাক্‌ দিয়ে এবং হোতৃবেদে তা-ই প্রত্যাঁশত-- 
কেননা হোতা উক্‌ৃথশাঃ' বা বাকের সাধক | চক্ষু এবং শ্রোন্ত 
আসছে মনের পরে |. .অতঞব তাদের: প্রত্যক্ষ অমানস বা 
রজ্ঞানময়। 

শান্তপাঠের এই বৈ ভীত অবচারেদে অনার 
বস্তৃত ববৃতিতে আসা যাক। 


আগেই বলোছি, আরণ্যকে - শাঁন্তপাঠাঁটি আছে: উপাঁনষদের 
উপসংহাররূপে । সেখানে একে স্বচ্ছন্দ অধীতবিদ্য এবং কৃতার্থ 
অন্তেবাসীর  উদানবাক্য - (1)9191160  1061911০6)-রূপে গ্রহণ 
করা যেতে পারে. এবং ভাষ্যকার তা-ই করেছেন। কিন্তু এটিকে 
যাঁদ উপাঁনষদের  উপক্রমরূপে গ্রহণ করা যায়, তাহলে প্রকরণের 
অনুরোধে একে আচার্ষের ব্রন্দঘোষ এবং অন্তেবাসীর উদ্দানের 
[মালতরূপ মনে করাই সঙ্গত হয়। আচার্য বদ্যাসম্প্রদদান করেন 
দব্যভাবে আবষ্ট হয়ে । সেই আবেশের পাঁরচয় থাকে তাঁর সত্যবহ 
এবং সত্যরত হৃদয়ের ব্রহ্গঘোষে ৷ এটি সম্প্রদানের প্রস্তুতিপর্ব । 
তৌন্তরীয়োপানষদের শীক্ষাধ্যায়ের- চতুর্থ অনুবাকে এর একটি 
সুন্দর আলেখ্য আছে । কৃষ্ণধজূর্বেদের উপানষদগাঁলর শাঁভ্তপাঠও 
আচার্য এবং অন্তেবাসীর এই ধরনের 'মালত উীন্তি । 

সংাঁহতার ভাষায় আচার্য “শান্ত অথাৎ ণশক্ষমাণে' শান্ত-সণ্টার- 
সমর্থ ।২৬৪ শীন্তসপ্ধার করতে গিয়ে গ্রজ্ঞানের যে-ভূমিতে তাঁকে 
প্রাতম্ঠিত থাকতে হবে, শাভ্তিপাঠে - প্রধানত তারই বিবৃতি । 
ব্যাপারাঁট যখন “শক্ষা'র বা বদ্যাসম্প্রদানের, তখন প্রজ্ঞানের সঙ্গে 
এক হয়ে আছে একটা 'ব্ত' বা সঙ্কঞ্প এবং তার প্রচোদনা । 
আচার্ষের বাক্‌ তখন ব্রহ্ধা । সংহতায় তার বর্ণনা ঃ "ণ্চদশ উক্‌ৃথ 


&৪ উপানষং-প্রসঞ্গ 


বা শস্তু আছে সহপ্রভাবে ; দুযুলোক-ভুলোক যতখানি, ততখানই 
তারা । : সহম্রভাবে রয়েছে সহম্্র মাহমা; ব্রহ্ম যতখান ছাড়িয়ে, 
ততখানই বাক ২৬৫ বাক্‌ ও ব্রন্দের এই সাষ;জ্যবোধে উদ্দীপ্ত 
হয়ে আচার্য বলছেন £ ও বা. মে মনন গ্রতিষ্িতা, মনে মে 
রাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌। এখানে বাক্‌ এবং মন প্রাকৃত ইন্ড্রিয়মান্র নয়, 
তাদের ছাঁপয়ে আরও একটা-শীকছ;্‌_ হীন্দ্রিয়ের মাধ্যমে একটা 
দব্যজ্যোতি প্রকাশ । বাহস্পত্য ভারদ্বাজ এর একাট স:ন্দর বর্ণনা 
দয়েছেন £ “উড়ে চলুক আমার দুটি কান, উড়ে চলুক চোখ, উড়ে 
চলুক এই জ্যোতি-হৃদয়ে যা আহত । আমার মন যে বিচরণ 
করছে সদরের ভাবনায় (দুর আধাীঃ ), কীই-বা বলব আমি, কীই- 
বা ভাবব (মাঁনষ্যে ) 2২৬৬ 

কঠোপানিষদ্ একটি যোগো , তাতে মুনিধারার প্রভাব 
সুস্পম্ট। তাতে আছে বাক্‌কে মনে এবং মনকে জ্ঞান-আত্মায় 
তলিয়ে দেওরার কথা ।২৬? এট নিরোধের পথ, আবৃতচক্ষ7 ফোগীর 
পথ। কিন্তু যোগের খাঁষধারায় জোর দেওবা হয়েছে আপ্যায়নের 
উপর,২৬৮ এক উত্তমজ্যোতিতে সব-কিছ; উদ্‌ভাঁসত করে তোলার 
উপর ॥ কবারের ভাষায়, এ-ধারায় সহজ সমাধি আসে চোখ-কান 
খোলা রেখেই । প্রাচীন উপ্পানষদগ্ীল আলোচনা" করবার সময় এই 
কথাটি মনে রাখা ভাল। 

শাঁভতপাঠে যে বাক্‌ এবং মনের কথা বলা হচ্ছে, তা ইন্দিয় 
হয়েও অতীন্দ্রিয়। এর হীঙ্গত সংহতাতেই আছে । সেখানে বলা 
হচ্ছে, চারাঁটি পদে বাককে মাপা হয়েছে । যেব্ব্রাহ্গণেরা মনীষা, 
তাঁরাই তাদের জানেন। “তিনাঁট পদ গূহাহিত হয়ে আছে, 
তাদের কোনও ইশারা নাই। মানুষ মুখে বলে বাকের তুরাঁয় 
পদকেই 1২৬৯ 

বাকসম্পকের সংহিতায় বহ? রহস্যোন্ত আছে, সমস্তের আলোচনা 
এখানে সম্ভব নয় । চতুষ্পদী বাক: নিয়ে দ'চার কথা সংক্ষেপে বলাছ। 

আঁধিলোকদৃন্টিতে পাঁথবী অন্তারক্ষ দ্যৌঃ এবং পরমব্যোম এই 
চারটি লোকে চারাঁট বাক্‌। প্রত্যেক লোকের যে-বাক্‌, তার 
আলাদা-আলাদা অনেক নাম আছে । কোনও-কোনও নাম প্রতীকী । 


এতরেয়োপানিষদ- ৫ 


উপরের মন্ত্রে যে মানূষী বাকের কথা বলা হয়েছে, তার প্রতীকী 
নাম 'গৌঃ বা “ধেন?'। ২৭০ বেদে সান্টর প্রবর্তনা জাগে অন্তারক্ষেই, 
যেখানে ব্রক্মক্ষোভের সূচনা । নিঘণ্টদতে তাই ত্বম্টা প্রজাপাঁতি ইত্যাঁদ 
সবাই-অন্তারক্ষস্থান দেবতা-। সন্টির প্রবার্তকা বাক্‌ খকসংহিতায় 
“গৌর বা “সরস্বতী ।২৭৯ 'নরদুন্তে তাঁকে বলা হয়েছে “মাধ্যামকা' | 
মেঘগর্জন তাঁর প্রতীক । দনযলোকের বাক্‌ হলেন “সসর্পরী' ৷ তিনি 
সূর্যের দহতা, 'বিশবামিন্র তাঁর রহস্য জেনেছিলেন জমদীঁগ্রর কাছ 
থেকে ।২৭২ আর পরমব্যোমে যে-বাক্‌, তিনি সর্বদেবময়ী “আঁদাঁত' 
অথবা “সহস্রাক্ষরা গৌরী" । কখনও তাঁকে বলা হয়েছে “দেরী বাক 
বা ব্রিক্গী' ।২৭৩ শেষের 'তনাট বাককে সোমমণ্ডলে “তত্রো রাচঃ' 
বলে একাধিক স্থানে উল্লেখ করা হয়েছে ।২৭৪ এরাই গৃহাহত 
বাক্‌। আঁধদৈবতদাম্টতে চারাঁট বাক্‌ যথাক্রমে আগ্রেয়ী, নাদী২৭ৎ 
বা অব্জা, সৌরী এবং সোম্যা। গূহাহিত ?তনাঁট বাকেরই স্ফূরণ 
হয় সোমের 'প্রসবে'২+৬ অথাৎ সোমের 'অন্ধঃ-ধারা যখন সবনের 
ফলে মুধার দিকে উজান বয় । 

কাবির কাব্য বাকের ক্লুমিক স্ফুরণের একটি সন্দর নিদর্শন । 
কাঁব পুরুষ, কাব্য তাঁর প্রকীতি। একসময় কাব আর কাব্য 
একাকার, কাব্য কাঁবতে অন্তলর্শন। বাক তখন অখাণ্ডতা অথচ 
অবন্ধনা “'আঁদতি'। তারপর কাবর চদাকাশের স্তব্ধতায় কাব্য 
যেন ভাবের অরোরায় উজ্‌লে উঠল । বাক্‌ তখন সূর্ধদহতা 
'সসর্পরী'। তারপর কাব্য ভাব থেকে নেমে এল ভাবনায় বা মননের 
এলাকায়__তক্ষণ' বা অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করবার তাগিদে । বাক্‌ 
তখন "গৌরী' ৷ অবশেষে কাব্য রূপ নল ভাষায়-__আমরা পেলাম 
মনুষ্যোচ্চারত বাকের তুরীয় পদ। তন্ত্র এই চতুষ্পদী বাকৃকেই 
বলা হয়েছে পরা পশ্যন্তী মধ্যমা এবং বৈখরী। অধ্যাআদৃম্টিতে 
বাকের এই পাঁরণাম হল িসক্ষা উদ্দীপনা ভাবনা এবং ভাষা । 

দেখতে পাচ্ছি, ভাষা আর ভাবনা অথবা বাক আর মন ওতপ্রোত 
দুটিতে একাট মিথুন । এমনও বলা যেতে পারে, বাকের সংক্ষম- 
সক্ষমতর-সক্ষমতম স্পন্দই মন; আবার মনের স্হূল-স্হুলতর-স্হহলতম 
আভব্যান্তই বাক্‌। আচার্য যা উচ্চারণ করছেন, তা বৈখরী বাক । 


&৬ উপ্পানষং-প্রসঙ্গ 


কিন্তু তাতে গ্হাহিত হয়ে আছে অর্থের ভাবনা । যে ভাবনা করে, 
তার নাম মন। অধ্যাত্মভাবনার পর্যবসান ব্রন্মে বা চেতনার আকাশবং 
ব্যাপ্ততে । এই ব্যাপ্তবোধ পর্যন্ত সবটাই মনের আধকারে । বেদে 
'মন'-সংজ্ঞার এই অথপ্রসার বিশেষ করে মনে রাখতে হবে। 

উপাঁনিষদে মনের তিনাট 'বাঁশম্ট পাঁরাচাত পাই । প্রথমত মন 
'যজমান' বা যজ্ঞের সাধক- ব্রনের পথে. সে আভযান্রী ।২৭? 
বৃহৎকে সে ভুলতে পারে না, তাঁকে পাওবার তী'ব্রসঙ্কজ্প জবলতে 
থাকে তার মধ্যে ।২৭৮ সংহতায় এই মনই “সত্য মন'_যা 
ধ্যানের সাধন ।২'৯ সাধনাঙ্গরূপে সে মনীষা এবং হৃদয়ের 
পূর্বভাবী।২৮০ জপের অর্থভাবনা চলে এই মন দিয়ে, অতএব 
তন্ত্োন্ত বাকের দবতীয় পদের সঙ্গে সে অন্বিত। এ-মন “দেবদ্রীচ' 
বা দেবাভিগাম,২৮৯ সুতরাং অন্ত্চর; তাই বাকৃও গহাহিত। 
এর উপরের ধাপের মন উপানষদের ভাষায় “দৈবং : চক্ষ;ঃ 1২৮২ 
সংঁহতায় একে বলা - হয়েছে “চাঁকাত্ব্মনঃ-_যা খতের আপ্যায়নী 
রত্না ধী-র অঙ্গীভূত।২৮৩ একই ধাতু হতে এসেছে ণচান্ত' বা 
“কেতু'_যা নিকষে সোনার রেখার মত বোঝায় বোধির ঝলক, 
অব্যন্তের মধ্যে ব্যজ্যমানের প্রথম সংবেদন। নাঁচকেতা মন যখন 
“চাঁকাত্বিৎ' বা “চোঁকতান', তখন বোঁধিজ প্রত্যয়ের স্ফ;রণে তার মধ্যে 
জেগেছে অতীন্দ্রিয় অথচ চিন্ময় প্রত্যক্ষের সামথণ ৷ সংহতায় একেই 
অন্যন্র বলা হয়েছে 'বোধিল্মনঃ'।২৮৪ বস্তুর অন্তনীহত ভাব তখন 
মনের কাছে কেবল ভাবনার বিষয় নয়__অপ্রাকৃত প্রত্যক্ষের বিষয় । 
ন্যায়ের ভাষায় তার মূলে রয়েছে 'যোগজ সন্মিকষণ”। মরমীয়ারা 
তাকেই বলেন “দেবতার তৃতীয় নয়ন' বা 'প্রজ্ঞাচক্ষ;' । ভাবনা তখন 
ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষের মতই স্পন্ট ॥. এই ভূমিতে বাক “পশ্যন্তী' এবং 
তার গূৃহাহিত "দ্বিতীয় (তন্তমতে বৈখরী হতে তৃতীয়) পদ। তারও 
উজানে মন ব*বচেতনার সঙ্গে এক। উপাঁনষদে তাকে বলা হয়েছে 
'অনন্তং মনঃ' বা “মনো ব্রহ্ম ।২৮৫ সংহিতায় এইটিই “বি*বমনঃ ।২৮৬ 
বাক্‌ এখানে 'আঁদাতি', তন্ত্রের ভাষায় “পরা' । 

আচার্য যখন বলছেন, “আমার বাক. মনে প্রাতম্ঠিত'_-তখন তানি 
লক্ষ্য করছেন এই ব*্বমনকে, বাক যেখানে “বশবচর্ধাণ'বা চরিষ্ণুতায় 


এতরেয়োপাঁনষদ- ৫৭ 


নিত্যস্পান্দিত ।২৮৭ এই ভূমিতেই 'য়ারদ্‌ ব্রহ্ধ 'বাঁষ্ঠতং তাৰতাী 
বাক ২৮৮ এটি বাকের উজান বওবার চরম পাঁরণাম। সেখানে 
থেকে বাক্‌ যখন সদ্ধচেতনার প্রচোদনার্‌পে অনুলোপক্রমে আবার 
ভাটিয়ে এসে বৈখরী হয়, তখন মন হয় বাকে প্রতিষ্ঠিত ।  আচার্থ 
তখন *শান্ত' বা শান্তুসণ্টারণ-সমর্থ ৷ শান্তর সংহরণ থেকেই তার 
বিচ্ছুরণ সম্ভব হয়, এটি যোগের আইন- কৈবল্য থেকে বিভূঁতির 
মত। দুটি গাঁতির মধ্যে আগেরটিতে মনের প্রাধান্য, পরেরটিতে 
বাকের। 

এমান করে উঁজিয়ে যাওৰা আর ভািয়ে অ।সা যাঁর পক্ষে সহজ, 
সত্য তাঁর কাছে “আঁবঃ' বা একটা স্বচ্ছন্দ আবভাব আকাশজোড়া 
উষার বুকের আলোর মত ।২৮৯ এই আঁবিভাবকে অপরের মধ্যেও 
স্বচ্ছন্দ করবার জন্য তাঁর হৃদয়ে জাগে সংদাঁক্ষিণা আকৃতির এই মন্ত্র ঃ 
আতব্বির্‌আরীর্‌ ম এধি । এখানে দ্বিতীয় “আব্াঃ'তে দীর্ঘ ঈকার 
বোঁদক সাহত্যের আর কোথাও নাই । তন্দ্মতে হুস্বস্বরের দীর্ঘ বা 
'দ্বিমান্র হওবা উল্মেষদশায় শিবের শা্তয,ন্ত হওরার সঞ্কেতবাহা | 
 শবদযদ্গরভ/ মেঘের মত শান্তর আবিভ বি উদ্যত হয়ে আছে। তখন 
আচার্ষের প্রার্থনা £ ব্রেস্ট ম আগী স্থঃ__আমার বেদের কীলক হয়ে 
আছ তোমরা দংঁটতে । এ-দুটি কারা, স্পন্ট করে তা বলা হয়ান। 
প্রকরণ থেকে ধরা যেতে পারে, এরা বাক্‌ এবং মন--সংহতার 
ভাষায় বাক্‌ এবং ব্্দ। দুয়ের সহযোগে আঁবর্ভূত হয়েছে “বেদ' | 
বেদের মৌলিক অর্থ “বিদ্যা । এই অর্থে সংজ্ঞাঁটর একাঁট মান্র 
ব্যবহার খক্সংাহতায় পাওরা যায় & 'তণ্য হয়েও অধ্বরসাধনা ঘার 
অনায়াস, সে আগ্মিকে দিয়েছে (তার সবশীকছ। সাঁমধ আহ্মতি 
বেদ ও নমস্কারের সঙ্গে, “কোথাও থেকে কোনও দেবকৃত কি 
মতকৃত অংহঃ বা সঙ্কোচ তার নাগাল পায় না'।২৯০ বেদ এখানে 
প্রজ্ঞান' । এই অর্থে অনুরূপ “বেদ্য' শৰদথ' সংজ্ঞার ব্যবহারই 
খকসধাহতায় বেশী । এখানে বলা হচ্ছে, বাক এবং ব্রদ্দ যেন 
প্রজ্ঞানের 'আঁণ' বা কীলক হয়। রথের চাকা দ্যাট যাতে বোরয়ে 
না যায়, তার জন্য চাকার বাইরে অক্ষদণ্ডের প্রান্তে যে-গোঁজ দেওরা 
হত তার নাম ছিল “আঁণ' ।২৯১ আঁণ থাকাতে রথ চলবার সময় 


৮ উপানষং-প্রসগ 


তার চাকা দুটি যথাস্থানে থাকায় রথের গাঁত স্বচ্ছন্দ-হয় ৷ এখানে 
বেদ বা প্রজ্ঞান হল অক্ষদণ্ড, তার উজান-ভাটায় দুটি আণি রয়েছে 
যথারুমে বাকের এবং ব্রনের । তার ফলে আচার্ষের “শক্ষা' বা 
শান্তসপ্টার বানচাল হয়ে যাচ্ছে না। 

ব্যাপারটা বোঝবার জন্য খকসংাহতার একা মন্রের সাহায্য 
নিতে পার । খাঁষহরণ্যস্তুপ আঙ্গিরস ছিলেন বিশেষ করে সাঁবতার 
উপাসক।২৯২ তাঁর সাবিব্রসূন্তে এই রহস্যোন্তিটি আছে £ “তিনটি 
দ্যুলোক হল সবিতার ৷ তাদের দুটি কাছাকাছি । আরেকাঁট আছে 
যমের ভূবনে বারদেরও অভিভূত ক'রে । যেন রথের আিতে 
আঁধাঁঞ্ঠত রয়েছে অমৃতেরা। এখানে বলুক সে, যে তাকে 
জেনেছে 1২৯৩ সাঁবতা সব আলো করে তুলেছেন, তাই তাঁর সব 
ভূবনই “দব্য' অথাৎ আলোঝলমল । দুটি ভূবন আমরা দেখতেই 
পাচ্ছি-একাঁটি এই পাঁথবী, আরেকাঁট ওই দ্যলোক । আরেকাঁট 
যমের ভূবন--বারুণী শন্যতার ভূবন,২৯৪ যা মহাবীরকেও আঁভভ়ূত 
করে অথাৎ যেখানে প্রোতর পর কোন সংজ্ঞা থাকে না । : যেখানে 
সংজ্ঞা থাকে, সেই দদ্লোক আর ভূলোক খাঁষর চেতনায় 
অমৃতময় ২৯৭ দহাট ভূবন রথের দাট চাকার মত । কিন্তু তাদের 
অক্ষদণ্ড মাটির সমান্তরাল না হয়ে তার উপর খাড়া হয়ে আছে। 
তাইতে আমাদের মাথার উপরে যেমন 'দব্যচক্র, পায়ের তলায় তেমাঁন 
পার্থবচক্ত । দুটি চক্তই ব্যন্ত এবং যথাবাস্থিত--অব্যন্তে উধাও হয়ে 
যায়ান। তাইতে এখানে আমাদের সংজ্ঞা থাকে । কিন্তু সে-সংজ্ঞা 
অমৃতাধাষ্ঠিত । এই সংজ্ঞানই হল রথচকের আণি অথাৎ আমাদের 
অনুভবের অবাধ। তার ওপারে_ক নীচে ক উপরে-_মত্যুর 
ভূবন, ষে-মৃত্যু প্রাকৃত বা বৈবস্বত দুইই হতে পারে । 

এখানেও প্রজ্ঞানের অবাঁধ 'নিরুপিত হচ্ছে দুটি আির দ্বারা । 
বাক: যখন ব্রহ্ম বা মনের দিকে উজিয়ে চলতে থাকে, তখন সে সক্ষম 
হতে সক্ষমতর হলেও তার স্বরুপহানি যাতে না ঘটে, তার দিকে 
লক্ষ্য রাখতে হয়। এইদক দিয়ে উৎসার্পঁণী চেতনার আঁ হল 
বাক । আবার ব্রক্গভূত মন যখন বাককে আশ্রয় করে নীচের 1দকে 
নামতে থাকে, তখন সে যেন বৈখরীর শব্দঝরীতে হাঁরয়ে না যায়-_ 
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এও দেখতে হবে। এখানে অবসার্পণী চেতনার আঁণ হল মন। 
এমান করে প্রজ্ঞানকে সমর্থ করবার জন্য তার দুদকে দ্যাট. কীলক 
স্থাপন করতে হবে। 

'আবিঃ ছল একটা জ্যোতিরুদূভাস |. তা ক্রমে পাঁরণত হল 
আভাস্বর ব্রক্ধচেতনায় ৷ কিন্তু অনুভবের সান্দ্রতায় এই আলোও 
কমে িইয়ে এল। আকাশে সূর্যের আলো, চাঁদের জ্যোৎস্না, 
নক্ষত্রের ঝাঁকামাক ছুই থাকল না। “তখন না ছিল মৃত্যু, না 
অমৃত; না রান্র বা দিনের ছিল কোনও নিশানা ।'২৯৬ অথচ 
অনালোকে আলোকিত এক আকাশ তখনও রইল । সেযেন অসৎ- 
কজ্প সত্তার স্তব্তা, যা এক গুহাহিত বাকের স্ফুরত্তায় স্পন্দিত । 
এই বাকের গ্রাহক হল এক দিব্য শ্রোত্র।  সে-শ্রোত্র যাঁর আছে, 
[তান শ্রোন্রয়'__খকসংহতার বাক্‌সংন্তে যাঁকে বলা হয়েছে 
শ্রিত' ।২৯৭ “চক্ষঃ' বা সূর্যকে দেখা এবং তারও পরে "শ্ররঃ' বা 
আকাশকে শোনা__বেদে চিন্ময়প্রত্যক্ষের এই পরম কোট । আবার 
দুটি যে আবনাভূত, তা বোঝাতে বেদে একই সংজ্ঞা ব্যবহার করা 
হয়েছে “স্বর্‌'যার অর্থ সূর্ঘ এবং আকাশ, আলো এবং সুর 
দুইই হয়।২৯৮ 

আবিঃর উদ্‌ভাসের পর তাই আচার্ষের আকৃতি £  'শ্রুতং €ম, 
ম! প্রহাজীঃ_ তুমি আমার শ্রুত, তুমি আমাকে ছেড়ে যেও না। 
এই শ্রুত ব্রন্মের সঙ্গে, নিত্যযুন্তা বাক্‌, আমরা এখন যাকে বাল 
'আতি'। খকসংহিতায় শ্রাত বোঝাতে শশ্রুত' শব্দের ব্যবহার 
আছে।২৯৯ যে-শোনার ক্ষয় নাই, তা হল “আক্ষাত শ্ররঃ' ৩০০ 
দেবাহত আয়ুর সবখান তা ভরে থাকে সূভদ্রু হয়ে ।৩০৯ এই 
'দিব্যশ্রাত ব্রহ্মঘোষর্‌পে অন্তেবাসীর হৎকর্ণরসায়ন হ'ক-_আচার্ষের 
, এই আকাঙ্্ষা।  তৈত্তিরীয়োপনিষদে তারই দীপ্তবর্ণ প্রকাশ 
এই বাণীতে 8 “আমার শরীর হ'ক আবেশে স্ফুরত্ত। আমার 
জিহ্বা হ'ক মধমন্তমা । দুটি কান দিয়ে আমি যেন ভূমাকে শুনতে 
থাক ।”৩০২ 

সেই শোনা অনুরাঁণত হয়ে উঠছে শরীরের নাড়ীতিন্দে। আর 
তাই স্ফারত হচ্ছে মধুক্ষরা বাকে। এমান করে 'আপন মনের 
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গহন দ্বারে কান পেতে" শ্নতে-শুনতে বলে চলা--তাইতে “অধাীত' 
অথাৎ স্বাধ্যায় এবং প্রবচনের সার্থকতা । তারই উদাত্ত ঘোষণা 
আচার্ষের এই উীন্ততে $ “অনেনা-ধিতেনা-হোরাজ্ান্‌ সংদধামি ; 
খতং রদিষ্যামি; সভ্যং রদিষ্যামি'_'আম যা আঁধগত করোছ, তা 
দয়ে এই যে অহঃ এবং রান্রকে করছি সংয্যন্ত । আম খতকেই 
ব্ন্ত করব। ব্যস্ত করব সত্যকেই।” স্বাধ্যায়ের দ্বারা “অহাবিদ;: 
হতে হবে__পেতে হবে দিনের আলো ।  'মৈত্রম্‌ অহঃ'--দিনের 
আলো মিত্রের আধিকারে । ত্র ব্যস্ত আনন্তের দেবতা ।  কল্তু 
দনের পর রান আসে। অক্ষঃ্ষ থেকে তাকেও গ্রহণ করতে 
হবে, নইলে আস্তত্বের চক্র পূর্ণ হয় না। “বারুণী রান্র'-রাতের 
আঁধার বরণের আঁধকারে ।৩০৩ বরুণ অব্যন্ত আনজ্তের দেবতা । 
মন্রাবরূণ বৌদক দেবতার একাঁট যুগল । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে একজন 
চৈতন্যের আলো-_যাঁর মধ্যে ভুবনের উদয়ন; আরেকজন সন্তার 
স্তৰতা_ যাঁর মধ্যে বিশ্বের অস্তময়ন। অহোরান্রের “সন্ধান' হল 
এই দুটি দেবতাকে সম্প্টিত করে জানা । আগ্বহোন্রীও এই 
সম্ধানের কৌশল জানেন । যখন দিনের আলো নিবে গিয়ে সন্ধ্যার 
আঁধার নেমে আসে, “'আগুর্‌ জ্যোতির্‌ জ্যোতির্‌ আমিঃ স্বাহা' মল্তে 
আগ্মহোন্রী তখন চিদগ্বির শিখাঁটি জালিয়ে রাখেন 'নিজের মধ্যে। 
আঁ তখন বরণের সঙ্গে এক, তান বরণের ভাই 1২০৪ সারারাত 
এমান করে ভূবনের মুধাঁয় থেকে ভোরের আলোয় “সয়ো জ্যোতর্‌ 
জ্যোতঃ সংয্পঃ স্বাহা” মন্ত্রে আগ্মিহোন্রীর চেতনায় তানি জবলে ওঠেন 
সূর্যরূপে 1৩০৫ এমাঁন করে আত্মজ্যোতি আর 'বি*বজ্যোতির ছন্দ- 
আবর্তনে রাত আর দন সংহত হয়। দিনের আলোয় ভুবনের 
উন্মেষ_ওটি “পরুরূপ" খাতের ছন্দ । আর রাতের আঁধারে ভবনের 
নিমেষ__খতের পসরা তখন গ্টিয়ে আসে অরূপ সত্যের একরস- 
প্রত্যয়ে । বারবার এমান করে অহোরাব্রব্যাপী খত ও সত্যের 
আবর্তন আগ্বাচৎংএর চেতনাকে উত্তীর্ণ করে আঁদিত্যমণ্ডলের উধের্ব 
সেই লোকোত্তরে-যেখান থেকে, রথী যেমন দেখে তার আসনের 
তলায় রথের দ্যাট চাকা ঘুরছে, তেমাঁন তিনিও দেখেন অহোরান্রের 
আবর্তন হচ্ছে তাঁর নীচে, তারা তাঁকে স্পর্শ করছে না ।৩০৬ তিনি 
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তখন কালাতাঁত এবং মৃত্যুঞ্জয় | ?তাঁন তখন দেখতে পান কালোভ্তীর্ণ 
সেই “অভী দ্ধং তপঃ'--যা হতে খত এবং.সত্যের. জন্ম ।৩০৭- এই 
তপঃ সেই. “তদ্‌ একং' যার মধ্যে “খতের দ্বারা ঢাকা রয়েছে 
িত্রাবরূণের ধ্রুব খাত 1৩০৮ : 

আচার্ষের- খত ও সত্য ঘোষণার জা এই. আনর্চনীয় 
তৎদ্বরূপের ভূমিতে থেকে । শান্তের ব্রঙ্ধঘোব শিক্ষমাণের হৃদয়- 
তন্ত্রে ঝকার তুলল । আনর্চনীয়ের উদ্‌ভাস বিদন্যতের বিদদ্যাততে 
ফুটে উঠল আকাশে, ফুটেই 'মালয়ে গেল 1৩০৯ আঁবস্টআন্তেবাসী 
বলে উঠলেন £ তন্‌ মাম্‌ অরতু, তদ্‌_ রক্ত।রম্‌ অরতু ১ অরতু মাম্‌, 
অরতু রক্তারম্‌__তৎস্বরূপ আমায় আগলে থাকুন, তৎদ্বরূপ 
বন্তাকে আগলে থাকুন । আগলে থাকুন আমায়, আগলে থাকুন 
বন্তাকে।' বিদ্যার সম্প্রদান ও: গ্রহণ হবে এক বদুন্ময় পাঁরবেশে । 
যান বলবেন, তিনি আশ্চর্য হয়ে বলবেন; যিনি শহনবেন, তানি 
কুশল হয়ে শুনবেন। যান জানবেন, তান জেনে আশ্চর্য হবেন; 
যান অনযশান্তা, তাঁর অনশাসনের কৌশলও হবে অনুপম । যেখানেই 
উপনিষদের প্রবচন, সেখানেই -প্রবস্তা বৈবদ্বত যম, আর শ্রাবক 

চরাকশোর নাঁচকেতা ।৩১০ 

'অরঃ' দেবতার প্রসাদ 1৩১৯ সেই প্রসাদ শম্‌ হয়ে নেমে 
আসক দন্যলোক হতে অন্তারক্ষে, অস্তরিক্ষ হতে ভূলোকে । আবার 
দেহকে আভষিস্ত করে উঁজয়ে চলুক প্রাণে, প্রাণ হতে মনে |: 


৬২ উপানষং-প্রুসঙ্গ 


গাত্চ। বন্ড 
প্রথম অধ্যায় 
প্রথম খণ্ড 


[তিনাট খণ্ডে এতরেয়োপানিষদের প্রথম অধ্যায় । তাতে আছে লোক, 
লোকপাল জীব ও অন্নের সৃঁণ্টি এবং জীবদেহে আত্মার অনপ্রবেশের 
কথা । সংষ্টি সার্থক হয়েছে “এই 'প্রপা্ত' বা অন্:প্রবেশের ফলে। 

সৃষ্টি সম্পর্কে মানৃষের জিজ্ঞাসা আদম এবং চির্তন। খাক্‌- 
সংহতার নাসদীয়সূন্তে এই জিজ্ঞাসা ৪ “কে সাঁত্য জেনেছে, কে 
এখানে খুলে বলতে পারে-কোথাহতে জাত হল, কোথাহতে এল 
এই বসৃষ্টি। এই (ঁবশ্বের) বিসবাঁষ্টর পরে দেবতারা । "ীকন্তুকে 
জানে (এই বিশব) যেখান থেকে সম্ভূত হয়েছে 2৩১২ এই জিজ্ঞাসাই 
বশ্বকর্মসূক্তে £ শক ছিল আঁধষ্ঠান, (আর ) কিই-বা আরম্ভের 
উপকরণ--কোনাট-বা ছিল, ছিল কেমন করে? িই-বা ছিল 
সে-কাঠ, কি-ই বা ছল সে-গাছ-যা থেকে দ্যাবাপাথবীকে ক'দে 
বার করলেন তাঁরা 2৩১৩ আবার দীর্ঘতমার ব্রন্মোদ্যসন্তে £ “কে 
দেখেছে সেই প্রথম ভ্রণকে--আস্থিমানকে : যখন বহন করছেন 
আঁচ্ছহৰীনা? ভুঁমর প্রাণ শোণিত আর আত্মা কোথায় ছিল ? কে 
'বিদ্বানের কাছে গেল একথা শহধাতে 2৩৯৪ 

বিশ্বের আঁদকারণ- সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসার জবাব দতে য়ে 
এতরেয়োপাঁনষদে আত্মা পুরুষ ইন্দ্র এবং ব্লক্ষের অবতারণা করা 
হয়েছে। সংহিতার নানাজায়গায় নানাভাবে: এই. তত্বগ্িলর উদ্দেশ 
পাই। আলোচনার স্বাবধার জন্য সৃন্টরহস্কে আমরা আধদৈবত 
এবং অধ্যাত্ম এই দুটি দিক হতে দেখতে পার ।. বলা বাহূল্য, 
তত্বসমীক্ষার এই রাত ব্রাহ্মণ আরণ্যক এবং উপানষদের একাঁট 
বোশল্ট্য। অধিদৈবত দৃঁন্টি পরাকবৃত্ত (০৮1০০/৬০)-- তত্ত্বকে 


এতরেয়োপাঁনষদ- ৬৩ 


তখন দেবতারূপে বাইরে দেখাছ । আর অধ্যাত্মদ্যান্ট প্রত্যক্‌-বৃত্ত 
(5/৮০০11০)__বাইরের সঙ্গে ভিতরকে 'মালয়ে [নিয়ে দেবতাকে 
অনুভব করাছ আমার মধ্যে । দুটি দৃন্টি পরস্পরের সম্পূরক 

সংঁহতায় ব*বস্রম্টার আঁদরূপাঁট পাই “তৃষ্টার মধ্যে ।৩১« ত্বম্টার 
ব্যৎপাত্ত তক্ষ্‌ বা ত্বক্ষু ধাতু হতে ॥--ছঃ্তার যেমন কাঠ থেকে কে 
মার্ত বার করে, ত্বষ্টাও তেমান বিশ্বের অরূপ উপাদান হতে রূপ 
গড়েন, উপাঁনষদের ভাষায় অব্যাকৃতকে ব্যাকৃত করেন। বেদে 
্রত্টা ঈশবর বা পপ্রজাপাঁত'র আঁদম সংজ্ঞা হল “তবষ্টা'। কিন্তু তিনি 
সৃম্টি করেন “হয়ে অথাৎ সৃষ্টি তাঁর আত্মর:পায়ণ। তাই তিনি 
ণবশ্বর্‌প' | স্াঁম্ট সম্পর্কে এই ভাবনাকে বলতে পার শবভীতিবাদ' 
-_-সংহিতায় যার স্পন্ট উদ্দেশ এই মন্ত্রাংশে £ “একং রা ইদংর বভুর 
সর্বমূ ৩৯৬ বেদে এই বিভূতিবাদেরই . প্রাধান্য।  খগ্‌বেদের 
পরমদেবতা ইন্দ্রও “ব*বরূপ' বা “ব*বভূ' 1৩৯? “ইন্দ্রই সব হয়েছেন' 
এই ভাবনার সঙ্গে 'আমার এই তন ইন্দ্রই' এই অপরোক্ষ 
অননুভবকেত্৯৮ যাঁদ মালয়ে নই, তাহলেই পাই উপানষদন্ত 
আত্মসূন্টিবাদ। 

সাঁন্টসম্পর্কে বিভতিবাদের পাশেই আছে নিমাঁণবাদ। বিভূতি- 
বাদের ঈশ্বর শবশ্বরূপ'-তানি সবক 'হয়েছেন' ; আর নমাণ- 
বাদের ঈশ্বর 'বশবকমা'_তিনি সব-কিছ7 “করেছেন? । প্রথম ভাবনা 
দ্বিতীয় ভাবনার চাইতে সুক্ষমতর এবং এটি ভারতবর্ষ ছাড়া অন্য- 
দেশের ধর্মে পাওরা যায় না। বেদে কিন্তু এ-দটটিতে কোনও 
বিরোধ সৃঘ্টি করা হয়নি । সেখানে দেখি, বিশবরূপ তষ্টার হাতে 
লোহার বাইশ,৩৯৯ অতএব তক্ষণ করেন বলে তান বিশ্বকমা । 
আবার বিশ্বকমারি সবাঁদকে চোখ সবাঁদকে মুখ সবাদকে বাহন এবং 
সবাঁদকে পদ অথাৎ তানি বি*বরূপ 1৩২০ 

বি*বরূপের একটি সমৃদ্ধ বর্ণনা আছে বেদের পুরষসক্তে ।৩২৯ 
পরমদেবতার পারচাত সেখানে গুণ-কর্মবাচক কোনও বিশেষণ 'দিয়ে 
নয়_-তানি শধ্ন 'পরুষ' অথাৎ যেন মানুষেরই মত তাঁর অঙ্গ-প্রত্ঙ্গ 
প্রাণ মন সবই আছে। তবে কিনা তানি সহস্রশীষাঁ সহম্্রাক্ষ 
সহত্রপাৎ বি*বর্প পুরুষ কেননা বম্বে যত শীর্ষ যত আক্ষ যত 


৬৪ উপানষং-প্রসত্গ 


পদ সবই তাঁর। 'তানিই ভূত-ভব্য এই সবশীকছ7 হয়েছেন | সাঁন্ট 
তাঁর আত্মাহীতি, ব*বাদ্য সুন্টিষজ্ঞে দেবতারা জমান, ?তান পশু । 
এই [বশবভূত তাঁর একপাদ মান্র, তাঁর আর ত্রিপাদ দদ্যলোকে অমৃত 
হয়ে আছে। 

পুরুষ-সংজ্ঞার আাহাসেদহগিএফেকাজে্রামানীর অধর 
এলেন । তবে এই ভাবনাও আতিপ্রাচীন £ ইন্দ্র রূপে-রূপে প্রাতিরূপ ; 
ত্বস্টা 'সাঁরতা ব*বরূপঃ”৩২২ অথাৎ বাইরে তানি বিশবর্পকন্তু অন্তরে 
'সাঁবতা' না ভূতে-ভূতে অন্তগ্ণট এক তাঁমরাবদার জ্যোতিরভ্যু- 
দয়ের প্রচোদনা ;. ব্বরুপ বিশ্বকমাও সবার “অন্তরে রয়েছেন 
আরেকটা হয় যাকে তারা জানেনা ৯২৮ 

'. ভূতে-ভূতে অন্ত এই চিজজ্যোতির৩২৪ বোদিক সংজ্ঞা হল 
পহরণ্যগভণ বা সংবর্ণজ্যোতির্ময় ভ্রুণ ৷ হিরণ্যগভ'সনন্তে তাঁর প্রশান্ত 
আছে ।৩২৫ 'তাঁন সমস্ত দেবতার একমান্র আঁধদেব, 'তাঁন সবার 
'আত্মদা” মৃত্যু আর অমৃত তাঁর ছায়া । তিনি ছলেন সবশীকছনর 
আগে, অথচ তান জাত হয়েই হলেন একমান্র 'ভূতপাতি' 1৬২৬ 
[তাঁনই আবার প্রজাগাতি' 1৩২৪ 

এই শেষের সংজ্ঞাটি ব্রা্ষণে নিরূঢ় হয়ে গেছে ঈশবরে--বশেষ 
করে বিসবাঁন্টর দক থেকে । তবে কনা এ-ভাবনার আভাস খাক্‌- 
সংহতাতেই পাওকা যায়। সেখানে প্রজাপাঁতি জীবজন্মের সঙ্গে 
যাস্ত ।৩২৮ এই ভাবাঁট খুব পাঁরজ্কার পাওৰা যায় মাধ্যান্দনসংাহতার 
এই মন্ত্রে৪ প্রজাপাঁতি 'িবচরণ করেন গর্ভের মধ্যে । তিনি জন্ম না 
নিয়েও বহুভাবে 'বাঁচন্র জল্ম নেন। তাঁর যোনিকে সম্যক- দেখতে 
পান ধাীরেরা । : তাঁরই মধ্যে রয়েছে বি*বভুবন।”২৯. এখানে 'তাঁন 
্রত্টা এবং পরমদেবতা দুইই ৷ তান পরমদেবতা এ-ভাবাঁট খক্‌- 
সংাহতার দু'জায়গায় পাওরা যায় ।৩৩০ তা-ই ব্রাহ্মণে উপচাঁরত 
হয়েছে ।  সংন্ঞাঁটির সর্বপ্রাচীন প্রয়োগ খকসংাহতাতেই পাওরা 
যায়__সাঁবতার বেলায়। ত্বষ্টা প্রজাপাঁত আর সাঁবতা গ্রজাপাতি 
একই তত্বের দুটি বিভাবনা | ত্বম্টা অবর্ণ অরূপ থেকে বাঁচন্রবর্ণ 
রূপের তক্ষণ করেন ;৩৩১৯ আর সাঁবতাও অন্ধকারের নেপথ্য থেকে 
1ক্ষীতজের উধের্ব এক জ্যোতির্দ্ভাস ফুটিয়ে তোলেন। এ ষেন 


এতরেয়োপানিষদ- ৬৫ 
ব. বি./উপানষখ/পৃ-১২-৫ 


আঁধারের গর্ভ হতে এক আলোর. ভ্রুণকে ক্রমে-্রুমে সমর্থ করে 
তোলা । 'হিরণ্যগর্ভ সংজ্ঞারও এই ব্যপ্জনা ৷ 

ইন্দ্র ত্বম্টা ?ব*রকমা হরণ্যগর্ভ প্রজাপাঁতি এবং পুরুষ--এ+দের 
মাধ্যমে আমরা প্রন্টা ঈশবরের যে-পাঁরচয় পাই, তা. আঁধদৈরত 
দৃষ্টিতে । এই আধদৈবত দৃ্টিই প্রত্যকৃ-বৃত্ত হলে রূপান্তারত হয় 
অধ্যাত্স দাম্টতে |. “পুরহষের' ভাবনা দুটি দৃম্টির মধ্যে সেতু রচনা 
করেছে. অন্ন্র বলোছ,৩৩২ দেবতার পুরুষাঁবধাতা বেদে স্বীকৃত । 
কিন্তু পরমদেবতার বেলায় সোজাস্বাঁজ “পদরুষ' সংজ্ঞাটি সর্বপ্রথম 
প্রযযন্ত হয়েছে পুরুূষসক্তেই ।. খকসংহিতায় পুরুষ বলতে সর্বন্র 
বাঁঝয়েছে মানৃষকে ॥ কিন্তু, দেবতাকে “পুরুষ' বলা হয়েছে তাঁর 
উপর নরত্বের আরোপ করে নয় ।. এধরনের আরোপ (8707101০- 
17011010517) আছে গ্রীক দেবতার বেলাতেই, বোঁদক দেবতার 
বেলায় নয়। দেবতার আবেশে মানুষ যখন নিজেকে “হরণ্যশরীর' 
রূপে অনুভব করে,৩৩৩ তখন তার সেই আঁগ্মিবণাঁ তনুকে সে জানে 
তমসার পরপারে এক আদিত্যবর্ণ মহান্‌ 'প;র্ষে'র -প্রাতরূপ 
বলে।৩৩৪ সতরাং দেবতাকে তার “পুরৃষ' বলা তাঁকে খাটো 
করে নয়, নিজেকে “বৃহৎ' জেনে ॥. এর মূলে রয়েছে..পাক' বা 
নচিকেতা পুরুষের. মধ্যে সেই 'ধীর' পুরুষের আবেশ৩৩« এবং 
তার ফলে সেই প্রুষের সঙ্গে এই পঃরুষের সাষুজ্যবোধ__যেমন 
দোঁখ অথবা বৃহাদদদবের বেলায়৩৩৬ এবং খক্সংাহতার আত্মস্তুতি- 
গুলিতে । সাযজ্য থেকে আসে “সার্টিতা'_ সায়ণ যাকে বলেছেন 
'সমানৈশ্বয়'য়োগঃ' 1৩৩৭ বিসৃন্টিতে পরমদেবতার এ*্বর্ষের প্রকাশ । 
এখন আমার তনুকে যাঁদ আমি অনুভব কাঁর ইন্দ্রতনু বলে, তাহলে 
তাঁর তনঃর রূপে-রুপে প্রাতরূপ হওকাকে আম জানব আত্মারই 
বিস্াম্ট বলে। অবশ্য এই আত্মা আর “পাক' আম. নয়__'ধীর? 
[তান। “সয়দক্‌ সখা' হয়ে আমি. তখন তাঁর সঙ্গে মিশে জীড়য়ে 
আছি একই পণ্ড- বা ব্রক্ধাণ্ড-বৃক্ষকে 1৩৩৮ 

এমাঁন করে আঁধদৈবত িসৃম্টিবাদ ধরে - অধ্যাত্ম বিসযন্টবাদের 
রূপ । আত্মীবসৃস্টিবাদও আবার তিনটি প্রাকৃত অনুভবের জঙ্গে 
জাঁড়ত-_-বেদের বহজায়গায় আমরা নানাভাবে. যাদের : উদ্দেশ 


৬৬ উপানষংপ্রসঙ্গ 


পাই । অন্ভবের নিররগহাজি হব রানীর জনিত জবত না বা 
অগ্র্যা ধী-র ব্যাপার | 

শিকার বাতিক তাগো 
বিশ্বের আঁদ জনক-জননীর ভাবনা সহজেই এসে যায়৷  দ্যাবা- 
পাথবা বেদের একট প্রীসদ্ধ দেবামথন ৷ বৃষভ-ধেনুর উপমার ভিতর 
দিয়েও একাঁট আনর্ুন্ত মিথদনের ভাবনাকে প্রকাশ করা হয়েছে । 
সর্বত্রই ফুটে. উঠেছে তন্ধের অর্ধনারী*বরের ভাব ॥  দ্যাবাপাঁথবীর 
ভাবনায় পাই চিৎ এবং মৃত্এর -যুগনদ্ধতা ।. জনকের ধর্ম আবেশন 
এবং রেতোধান । আর জননীর ধর্ম আত্মর্পায়ণ-_-এ-ভাবাট এক্ষেত্রে 
খুবই স্পম্ট। শেষ পর্যন্ত পিতা মাতা এবং পাত্র যে অখাণ্ডতা 
আঁদাতিরই একটি 'ন্রিপন্টী৩৩৯__এই  অদ্বৈতঘোষণায় - প্রজাতিবাদের 
পর্যবসান ঘটেছে । লক্ষণীয়, এই প্রজাতির মূলে রয়েছে প্রাণ তথা 
কামের প্রেষণা । নাসদীয়সুন্তে এই কামকে- বলা হয়েছে সমস্ত 
[কিছুর অগ্রে বর্তমান “মনসো রেতঃ প্রথমম. ।৩৪০ 

প্রাণ থেকে সূক্ষমতর হল. মন। আমাদের মধ্যে তেমান 
, জৈবস্যাষ্ট থেকে সংক্ষরতর স্াষ্ট হল মানস স্যান্-_যার একা সহন্দর 
নিদর্শন হল কাঁবর কাব্যকীতি। এট মনের প্রেষণায় বাকের ব্যাপার । 
এর কথা আগেও বলোছ । কাব্যসৃষ্টি কাঁবর আত্মর্পায়ণ ॥ বেদে 
পরমদেবতাও কাবি, স্ান্ট তাঁর অজর- অমর কাব্যরূপে আত্মো 
সারণ।৩৪৯ বাক্‌ গৌরীরূপে কারণসলিলকে তক্ষণ করছেন এবং 
তাইতে অক্ষরের ক্ষরণ হচ্ছে--স্বান্টরহস্যের এ-বিবাঁতির সঙ্গেও আমরা 
পাঁরচিত।৩৪২ মন বা ব্ন্ষের সঙ্গে এই বাক্‌ িথুনীভূত--এও 
আমরা দেখোঁছ ।৩৪৩ 

অবশেষে, 'কুত ইয়ং রিসহষ্টিঃ এই প্রশের জবাব খুজতে আমরা 
মনীষা" বা অগ্র্যা ধী'র সহায়ে.. হৃদয়ের. এষণাকে. -ছোটাতে পার 
মনেরও উজানে । নাসদীয়সংন্তের খাঁষ বলছেন, আমাদের অন্তরাবৃত্ 
ক্রান্তদর্শন তখন দেখে, এই যা-ীকছন সৎ, তার বোঁটার বাঁধন রয়েছে 
এক অনপাখ্য অসতএর মধ্যে_যা 'ষড অনতিৎ ভাতা অর 
ুপ্রকেতম্‌”“অম্ভঃ িম্‌ আসাীৎ গহনং গভীরম্‌: 1৩৪৪... 

অধ্যাত্দৃষ্টিতে এই “গহনং গভীরম: জারা, 


এতরেয়োপাঁনিষদ- ৃ ৬৭ 


সুযীপ্ত হতে স্বপ্নের ভিতর দিয়ে ?ক করে আমরা জাগ্রৎএর ভূমিতে 
আস, আবার জাগ্রত হতে কি করে চেতনার অন্তরাবৃত্ততে স্ব্নভূমি 
পার হয়ে সমম্ীপ্ততে অবগাহন করি--তা যাঁদ অনুধাবন করতে পার, 
বুঝতে পারব । .এছাড়া আর কোনও পথ নাই । এই 1তনাঁট ভূমিতে 
চেতনার সণ্ণর- ও প্রীতসণ্রের প্রসঙ্গ প্রাচীন উপানিষদগালতে 
নানাজায়গায়: নানাভাবেই পাওকা যায় 1: ওপানিষদ-দর্শনের এট 
একটি অনপিতচর  বোশিল্ট্য। এর বীজ রয়েছে খকসংহিতার 
একটি বাহস্পত্যসংস্তে, বাকস্তে, রান্রসূন্তে, নাসদীয়সক্তে এবং 
অঘমর্ধণসন্তে ।৩১৫ 

এমনও বলা যেতে পারে, প্রজননবাদ জাগ্রতভমর সঙ্গে আন্বিত-_ 
জনক ও জননী সেখানে অন্যোন্যসঙ্গত হলেও বিবিস্ত বা স্বপ্রধান, 
আর ব্যাপারটি প্রাণের ।. কাবকীতিবাদের প্রাতিষ্ঠা স্বগ্নভূঁমিতে-_ 
ব্্দ ও বাক্‌ সেখানে যুগনদ্ধ, সংশেষ আরও গভীর, প্রত্যয় 
প্রাবাবন্তভূকের, আর ব্যাপারাঁট মন ও মনীষার ৷ নাসদীয়সন্তের 
বিসবক্টবাদ সংষযাগিভূমিতে নাবন্ট__'একং তৎ' আর তাঁর কামকলার 
সম্পারচ্বঙ্গ সেই একরসপ্রত্যয়ে বিগালত, যেখানে কেউই 'ন বাহ্যং 
বেদ, নাস্তরম্‌'। এখানকার অনুভবের সাধন হদয়--যা রয়েছে এক 
আনর্বচনীয় “অপ্সব.ভঃ সমুদ্রে । 

এতরেয়োপাঁনষদে সাঁষ্টর ববাঁতি শুরু হয়েছে এইখান থেকে । 
এট সণ্চরের বর্ণনা । কৌধষাতক্যুপাঁনযদে আছে প্রাতসণ্টরের 
বর্ণনা, তারও পর্যবসান এইখানে । 


এইবার এঁতরেয়ের ববৃতিতে প্রবেশ করা যাক্‌। 


আত্ম! র।ইদম্‌ এরা.গ্রা আজীগু। নাত কিএও, চন মিষৎ। 
স ঈক্ষত, লোকান্‌ নু স্জা ইতি ॥১॥ 


--এই (যা-কিছঃ।, আগে তা একমাত্র আত্মা হয়েই 'ছল। তাঁকয়ে 
আছে, এমনকছুই ছিল না। 1তাঁন (অথাৎ আত্মা)  ঈক্ষণ করলেন, 
লোকগহীল সৃষ্টি করব 'ক ? 


৬৪ উপানষং-প্রসঙ্গ 


স্রন্টার ঈক্ষণ থেকে সূন্টি। এখানে প্রম্টাকে বলা হচ্ছে আত্মা । 
সংাহতায় আধদৈবতদৃম্টিতে আঁদপ্রষ্টা ত্বষ্টা ইন্দ্র [ি*বকর্মা- বা 
প্রজাপাত--এবং শেষপর্যন্ত “পর্রষ” । কিন্তু সর্বত্রই স্রষ্টা বিশ্বরুপ, 
সান্ট প্রম্টার আত্মরূপায়ণ ।. অতএব সান্টর সর্বন্রীতনি আবিষ্ট। 
সংাঁহতার ভাষায়, “তিনি প্রথমচ্ছদ্‌ হয়ে যা-কছ? অবর বা 
নিম্নবতাঁ, তাতে আবিষ্ট রয়েছেন ।”৩৪৬ তানি প্রথমচ্ছদং' কিনা 
প্রথম প্রকাশ, প্রথম আচছাদন বা প্রথম ছন্দ । মিত্ররূপে তিনি প্রকাশ । 
আবার তাকে ছাপিয়ে বরুণরূপে তানি সব-কছঢকে ঢেকে আছেন 
'আতিষ্ঠাঞ্ "হয়ে ।'৩৪? এই রুপে তান পনরুষ, 'তান “সত্য: । 
আবার বিশ্ব-প্রবৃত্তর তান আদম ছন্দ । এই রূপে তিনি শান্ত, 
[তিনি “ঝত; | 

আবেশে তিনি সবার মধ্যে “গদহাচর'_যদিও তানি শুধু 
গহাহিত হয়ে থাকেন না, মতের মধ্যে ধ5ব অমৃত জ্যোতির:পে 
তনুর সঙ্গে-সঙ্গে বেড়ে চলেন।৩১৮ মানুষের মধ্যে তাঁর 1বশেষ 
আবেশ ধীর'রূপে.।৩৪৯ ধারের ধ্যানচেতনা পরিশেষে উত্তীর্ণ. হয় 
দেবতার সাযুজ্যে। _বৃহাদ্দব তখন নিজের তনদকেই ঘোষণা করেন 
ইন্দ্র বলে। আধদৈবত-ভাবনা রূপান্তীরত হয় অধ্যাত্ম-ভাবনায়। 
অনুভবের এই পরম কোটিতে দেবতার বিসৃম্টি আরও 'নাঁবড় হয়ে 
দেখা দেয় আত্মার বসন্টিরূপে | 

এই আত্মার স্বরূপ -কি--উপানষদের তৃতীয়. অধ্যায়ে. তার 
আলোচনা আছে। সেখানে বলা হয়েছে, আত্মা প্রজ্ঞান। কিন্তু 
সংহতাতে এরই..সহচারত. আরেকাঁটি লক্ষণ পাওরা. যায়-_আত্মা 
প্রাণ ।. আধদৈবতদৃভ্টিতে প্রাণ, বায়: বা বাত 1৫০ বায়; দেবতাদের 
আত্মা,৩৫৯ বাত বর্ণের আত্মা ।৩৫২. অথাৎ আমরা যে-বায়মসমযদ্রে 
ড্বে আছ,.তা পরমদেবতার প্রাণ বা তাঁর আত্মার বলরুপ। 
হিরণ্যগভ'সংন্তে দেবতাকে তাই বলা হয়েছে, তান “আত্মা” এবং 
বিলদা' ।৩৫৩ এই উীন্তিতে প্রজ্ঞা এবং প্রাণের সহচার ধৰানিত 
হচ্ছে ।  সোমমণ্ডলে পাই, নিভঃ আত্মন্বৎ' অথাৎ আকাশ প্রাণে 
পূর্ণ ।৩৭৪.. অন্যত্র দেখি, আত্মাতে- যে-প্রাণসংবেগ, তার ফলে 
আঁশ্বদ্বয়ের নৌকা বা ভেলা যেন 'আত্মন্বতী'-_পাঁখর মত ।৩৫৫ 


এতরেয়োপাঁনষদ ৬৯ 


মৃত্যুর পর প্রেতের আত্মা যায় 'বাতে' অথাৎ অক্পপ্রাণ মহাপ্রাণে 
মিশে যায় ।৩৫৬ 

আত্মাতে প্রজ্ঞা আর প্রাণ ওতপ্রোত হয়ে জাঁড়য়ে আছে, আর 
তাইতে আত্মা সবীকছনুর স্বরুপ এই অর্থে সংহতায় আত্ম- 
সংজ্ঞার একাধক প্রয়োগ আছে--যেমন, “সোম যজ্ঞের আত্মা, 
ইন্দ্রের আত্মা”৩৫৭ 'অশ্বের আত্মা, পুরুষের আত্মা" ইত্যাদি ।০৫৮ 
কিন্তু মনে রাখতে হবে, স্বরূপ বলতে এখানে প্রাণ হতে 'বাবন্ত 
প্রজ্ঞাকে বোঝাচ্ছে -না--বোঝাচ্ছে' দুয়ের সমচ্চয়। তবে 'কিনা 
আত্মা অস:" বা প্রাণের চাইতে সংক্ষ2তর তত্ব, অসৃক বা রন্তের 
চাইতে তো বটেই ।৩৫৯ আত্মা সবশীকছ?র সমাহার হয়েও সবাইকে 
ছাপিয়ে ।৩৬০ এই অনুষঙ্গে ব্রাহ্ণে আরণ্যকে এবং উপাঁনষদে 
প্রায়শই আত্মা এবং তন সমার্থক ।৩৬১ আবার স্বরূপ বোঝাতে 
সংহতায় তনু শব্দের অনেক প্রয়োগ আছে। 

বেদে পুরুষ যেমন চৎস্বরূপ--কিন্তু আঁবগ্রহ নন, আত্মাও 
তেমান। তন ও প্রাণ দুই নিয়ে আত্মা-_-ও-দ:াট তাঁর 'বিসৃন্টি, 
দুয়ের মধ্যে ধ্বজ্যোতির্পে তিনি নাহত । আঁধদৈবতদৃন্টিতে 
স্থাবর-জঙ্গমের এমানতর আত্মা হলেন সূর্য এবং প্জন্য।৩৬২ সূর্য 
দূযগ্থানদেবতা এবং পর্জন্য অস্তীরক্ষস্থান ৷ অধ্যাত্মদম্টিতে উপাঁনষদের 
ভাষায় একজন প্রজ্ঞা, আরেকজন প্রাণ । পাথবীদ্থান দেবতা আগ 
ভূতে-ভূতে অন্তানাহত। সংঁহতার ভাষায় তাই তিনি “সুরো ন 
রূরূকমাঞ্র ছতাত্মা_সূর্ধের মত ঝলমল করছেন শতাত্মা 
হয়ে ।৩৬৩ এখানে সূর্ধরা*মরাই ভূতে-ভূতে চিদাগ বা আত্মা হয়ে 
অন:প্রবিষ্ট--এই ধান সংস্পম্ট । ব্যাম্টতে ফান আগ, সমাম্টতে 
তানিই সূর্য । আঁগ্ব তখন বৈশ্বানর | "তানিই শতাত্মা বা স্কভৃতা । 

তনতে আবিষ্ট প্রাণ ও প্রজ্ঞার সম্চয়রূপে আত্মা সর্বত্র সব- 
কিছ; স্বরূপ-_উপনিষদে এই হল আত্মার সামীগ্রক পরিচয় । 


-. লৌকিক অনুভবে সন্তার এক কোটিতে আত্ম, আরেক কোটিতে 
ইদ্ম্‌_তাকক যাকে বলবেন- 'অনাত্মা' । দুয়ের মধ্যে রয়েছে 
একটা মেরদ-সম্পর্ক (১০1811$) কিন্তু একসময় ইদম.' থাকে 
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না- যেমন স্বীপ্ততে । অথচ ইদমৃএর প্রলয়ের সঙ্গে সপ্ত পুরুষের 
প্রলয় হয় না। সপ্ত পুরুষ শকছুই দেখে না, কিন্তু তার মধ্যে প্রাণ 
থাকে । আবার সে জেগে ওঠে । তখন আবার ইদমকে সে দেখতে 
পায়।. তার. পাঁরদন্ট ইদম তাহলে কোথায় ছিল ১ ছিল ওই 
পুরুষেরই মধ্যে । সে যখন চোখ বুজল, তখন তার দ্বান্টর ধনমেষে' 
ইদম্‌ তাৰ মধ্যে তলিয়ে গেল। আবার যখন সে চোখ মেলল, 
তখন দম্টির উন্মেষে' ইদম্‌ বৌরয়ে এল। 

যেমন অধ্যাত্মদৃষ্টিতে, তেমাঁন আবার আঁধভূতদৃষ্টিতে । মাঁট 
ফু"ড়ে উদ্ভিদ গাঁজয়ে ওঠে, আবার মাটিতে 'মলিয়ে যায় । মাঁট 
একই মাঁট থেকে যায়। আকাশে দিনের আলো ফোটে, আবার 
'জগতো নিবেশনী' রান্রত৬৪ এলে সে আকাশেই মলায় । আকাশ 
যেমন ছিল, তেমান: থাকে ।  আঁধদৈবতদাঁষ্টতে তেমান আছেন 
অখাণ্ডতা অবন্ধনা “আঁদাঁত', আছেন “যম বারহারিন্তীরা ল্ান 
(মরেন) আবার জন্মান 1৩৬৫ 

সৃজ্টরহস্যের এইগুলি উপমান। আর সে-রহস্য বোঝা যায়, 
একমাত্র নিজের মধ্যে 'আত্মা'র মধ্যে তাঁলয়ে িয়ে-- নইলে সষ্টির 
মধ্যে থেকে সাঁন্ট কি করে হল, তা বোঝা যায় না। আমার মধ্যে 
আমার ব্যাম্উজগতের যেমন স্াঁন্ট-প্রলয়, তেমাঁন বিশবাত্মার মধ্যে 
[বিশ্বজগতের সমষ্টি-প্রলয়। এই  বিশ্বাত্বাই এখানে উপনিষদের 
'আত্মা'॥ এই. অংজ্ঞায় সূচিত হচ্ছে তাঁর সঙ্গে আমার তনুর 
সায্‌জ্য। সাধ:জ্যবোধ ছাড়া কোন-ীকছ:রই প্রত্যয় কখনও অপরোক্ষ 
হতে পারে না। সোজা কথায়, সব জানাই সত্য হয় “হয়ে' জানায়। 
জানার এই রীতিকে মুখ্য প্রামাণ্যের মযাঁদা মি এসি 
ভারতীয় দর্শনের বৌশিষ্ট্য 

স্‌ন্টির একটি আঁদ-বিন্দট আছে, তাকে এখানে বলা হয়েছে 
অগ্রে।. এতে সূচিত হচ্ছে একটা পাঁরমিত কালিক পাঁরণাম। 
বেদে কালের প্রাচীনতম সংজ্ঞা হচ্ছে থিতু'। তাকে আশ্রয় করে 
কালপাঁরণামের প্রতীক হল “সংবংসর' এবং তার আবর্তন । 
অঘমর্ধণসূন্তেত৬৬ দেখি, সৃম্টির একটা লোকোত্তর নেপথ্য আছে, 
তার প্রান্তে এই সংবৎসরের আঁবিভাব। তার 'উজানে কাল নাই, 


এতরেয়োপাঁনষদ- ৭১ 


কিন্তু এক “অভীদ্ধ তপঃশীন্তর র্যাপ্রয়া আছে-সত্য খত. রান্রি 
ও সমুদ্রের জাঁনমায় |. সংবৎসর হতেই কালের শুরু । .তার মধ্যে 
যেমন খতুচক্ের আবর্তন আছে, তেমান সান্টির মধ্যেও আভব্যঞ্জনার 
একটা আবর্তন আছে। গীতার ভাষায় বলা যায়, সাঁন্ট যেন 
অব্যন্তাঁদ এবং অবস্ত্যানধন একটা ব্যন্তমধ্য পাঁরসপন্দ৩৬৭-_যার 
আদতে কাল নাই, অন্তেও. নাই । অঘমর্ধণস[ন্তের মতে ব্যন্তমধ্য 
এই পর্বট আবার 'ধাতার ষথাপূর্বকল্পন' মাত্র ।৩৬৮ এইকল্পাবর্তন 
একই ছন্দে ঘুরে-্ঘরে আসছে৷ তাই একাঁদক দিয়ে তা যেমন 
সীমিত, আরেকদিকদয়ে তেমনি. অনবসান। -“অগ্র” বা সাঁষ্টর 
আঁদবিন্দুর ভাবনা এসেছে এই থেকে । নাসদীয়সংন্তে দৌখ, এই 
'অগ্লে' অথাৎ সৃষ্টির উজানে কাম “সংবৃত্ত' বা কুশ্ডাীলিত হয়ে 
আছে ।৩৬৯ হরণ্যগর্ভও তেমান 'অগ্রে সংবৃত্ত' ।৩৭9 

এই সংবৃত্তির অনুভবের একি অন্স্তরণীয় বর্ণনা আছে 
নাসদীয়সুন্তে। তার একজায়গায় বলা হচ্ছে, “কাবিরা হৃদয়ের মধ্যে 
আঁতিপাঁতি খুজে মনীষা দিয়ে সংএর বাঁধনাট পেলেন গিয়ে 
অসৎএ' ।৩?৯ বৈদিক দর্শনের ভাষায়, অগ্রে অসৎ, আর তা 
থেকে সঙএর জন্ম ।৩?২ তখন থেকেই কালের শর । তার অগ্রে 
যা ছিল, তা অনুপাখ্য। 'বিসাঁম্টর দিক থেকে তা অসৎ॥। অথচ 
তার একটা স্বারীসক সন্তাও আছে । - কাজেই সে সংও নয়, অসৎও 
নয়__সে আনির্বচনীয় । এই আনবণ্চনীয়ের অপরোক্ষ অনুভব হল 
এতরেয়োপানিষদের আত্মা; ইদম্‌ যাতে তল্লাীন হয়ে ছিল। 
_সে-অনভবে আত্মা এক এব । একমাত্র আত্মারই অনৃভব-- 
আর-াকছঢুর নয় । যেমন, স7াগু-সমাধিতে ।. তখন আত্মা ছাড়া 
আর-কিছুই জেগে নাই ৪ না-ন্য কিঞচন মিষ | [কছুই জেগে 
নাই, কিন্তু আত্মা জেগে আছেন। তাঁর ঘুম নাই-_ঘেমন সংহতায় 
দৌখ, আদিত্যেরা_'অস্বঙ্নজা আনামষাঃ' 1৩৭৩ এটি -আবৃত্তচক্ষুর 
(সংহতার.. ভাষায় ণন-চির'৩) প্রত্যক্‌_.অন্যভব । সে এক 
লোকোন্তর মহাশ্‌ন/তা__যার নাম “পরম. ব্যোম, যার মধ্যে অসং 
আর সৎ ওতপ্রোত হয়ে আছে'।৩?৫ অথবা তাকে বুঝি -পরব্যোমও 
বলা চলে.না, সে-বুঁঝ অসৎও নয়, সৎও নয় ।৩৬ 
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এই অপ্রকেত গহন গভীরে" কিছুই ছিল না, তবদও- কাম' 
[ছল--ষা সেই অসৎকল্পের “মনসঃ- প্রথমং রেতঃ বা বিসাঁন্টর 
আঁভমুখে মনের প্রথম সংবেগ 1৩৭৭ এই কাম বস্তুত “তপঞশান্তির 
একটা মাহমা'_আঁদত্যের হৃদয় হতে 'বচ্ছযুরিত - রশমজালের 
মত 1৩৭৮ উপানিষদে একেই বলা হয়েছে আত্মার 'ঈক্ষণ' £ স ঈক্ষত, 
লোকান্ নু স্বজ! ইতি। এ যেন তাঁর প্রত্যক্‌ দৃষ্টিকে পরাক্‌ 
বিদ্ফারিত করা । উপাঁনষদের এই ঈক্ষক নাসদীয়সন্তে 'অধ্যক্ষঃ 
পরমে ক্যোমন্‌।৩?৯ মহাশ্‌ন্য হতে 'তনি চেয়ে আছেন যেন 
শবষণূর পরমপদে আতত একট -চক্ষুর মত' ।১*% তাঁর দাষ্টিতে 
ভাসছে সাঁন্টর স্ব্নশতদল । 

কাম তপঃ এবং ঈক্ষা-_-এই তিনটি তাহলে 'বিসৃম্টির মূলে। 
উপানষদগালর নানাজায়গায় এদের কথা পাওরা যায়। তার মধ্যে 
আদ প্রেষণা অবশ্য কামের। কামের আলো হল ঈক্ষী' আর 
তার তাপ হল .তপ.। .যগনদ্ধ একের. ি-ভাবনা বা.বহ7 হওরাই 
হল'সূম্টি। -সংহতার পাঁরভাষায় যুগনদ্ধতা হল “সম-ভতি' আর 
সৃষ্টি শব-ভূতি' ।৩৮৯ বিভূততির--আভিমুখে সম্ভূতির যে-প্রবেগ;তার 
[নাট পর্ব হল কাম_ ঈক্মা_-তপঃ 1 এই ঈক্ষাই পশ্যন্তী বাকের 
গুহাহত পদ । তখন দৃজ্টিতেই সাঁন্ট । 

সৃজ ধাতু হতে “সৃষ্টি'। তার প্রাচীন অর্থ উৎসারণ বা উছলে 
তোলা । এর মধ্যে, সৃষ্টি শ্রন্টার আত্মপাঁরণাম--এই ধান আছে। 
তাইতে “পদরুষ এবে'দং সর৫য়দ্‌ ভূতং য়চ্‌ চ ভত্যম।৩৮২. তাঁর 
আত্মীবসৃষ্টির প্রথম ধাপ €লাক। শব্দটি এসেছে র:চ্‌ বা লুচ্‌ ধাতু 
হতে; বিকজ্পরূপ- “রোক' ।৩৮৩- আদম. অর্থ “আলোর পাঁরমণ্ডল' 
বা আলোর ঝলমলানি' । 'যে-ইদম্‌ আত্মায় নিমোষত ছিল, তা-ই 
এখন লোক-সংস্থানে উন্মোষত হল । ইদ্ম্‌ যেন তম আসাৎ তমসা 
গুল, হম্‌ আগ্রে ছুপ্রকেতং সাললং সর“ম্‌ আ ইদম্‌' ;৩৮৪ সে-ই এখন 
আলোয় ঝলমালয়ে 'ঈক্ষেণ্য' হল 1. 

আত্মার সত্যস্কক্পে ছোট্ু একাঁট অব্যয় আছে_ম্থু। বোঝায় 
প্রশ্ন বা বিতর্ক । সঙ্কল্পের মধ্যে যেন একটু ?বকল্প |. এর যে কা 
গভীর ব্যঞ্জনা, তা মরমীয়ারা জানেন। মহাশুন্যের একটা নিস্তল 


এতরেয়োপনিষদ- ৭৩ 


সঙ্কষণ আছে--যোগানদ্রার অভিনিরেশ যেন আর ভাঙতে চায় না। 
আসে একটা নৈবসংজ্ঞা-নাসংজ্ঞার অবস্থা । তাইতে ব্যান বা 
বিসৃম্টির আগে একটা পছটানের উদ্‌ভব হয় । পুরাণকার বলেছেন 
চতুঃ-সনের কথা-_যাঁরা সৃষ্টির প্রারম্ভে আঁবর্ভূত হয়েও তার উজানে 
চলে গেলেন। প্রবাত্তর মূলে. এমান করে বৃত্তির রাস না টানতে 
পারলে তার প্রশাসন সম্ভব হয় না। সংহিতায়- একে বলা হয়েছে 
'তদ্‌ একমৃ-এর সেই  “স্বধা' যাতে প্রাতিষ্ঠত থেকে তান বিনা 
বাতাসে নিঃ*বাস ফেললেন ।০৮ৎ এই ফ্বধা তাঁর স্বাতন্দরের রঙ্গপীঠ-_ 
সাঁষ্টতে নজেকে তান উৎসারিত করতেও পারেন, নাও করতে 
পারেন। অথবা [তিনি অক্ষর থেকেও ক্ষারত- হতে পারেন ।৩৮৬ 
স[ন্টির উজানে তাঁর এই আতীম্থীতই৮? সাঁম্টর প্রবর্তক | 


তারপর 


জ ইমণাল্‌ জোন? অক্জত। অস্তে! মরীচীর্‌ মর আপ:। 
অদে! অস্তঃ পরেণ দিরং, দেযাঃ প্রতিষ্ঠা। অন্তরিক্ষং অরীচয়ঃ। 
পৃথিরী মরঃ। য়া অথভ্তা তা আপঃ॥২॥ 

»-তাঁন পরই লোকগাীল সং্ট করলেন--অভ্ভঃ, মরগাঁচসমূহ। মর এবং 
অপ্‌সমহ। ওই অন্তঃ - দযলোকের ওপারে, দ্যুলোক (তার) প্রাতিষ্ঠা। অন্তারক্ষ 
হল মরীিসমহ | পাঁথবী হল মর | যারা (তার) নণচে, তারা হল অপ । 


আত্মার নিজেকে জনিবার দৈদলা ছড়িয়ে দেওরার ফলে 
লোকের সাঁন্ট । লোকের সঙ্গে, পারব্যাপ্তির নাবড় সম্বন্ধ বোঝাতে 
সংহতার বহ;জায়গায় তার আগে "উরু [বিশেষণ জূড়ে দেওৰা 
হয়েছে--এমনশক-“উ লোক" বলে একটি পারভাষিক সংজ্ঞাও গড়ে 
তোলা হয়েছে ।৬৮৮ লোকের মধ্যে আলোকের ব্যঞ্জনা আছে, আর 
আলোর স্বভাবই হল ছাড়িয়ে পড়া । এই থেকে লোক বেদে 
ব্যাপ্তচৈতন্যের প্রতীক । সব লোকই “আ-কাশ'_যার মধ্যে দেখি 
আলোর প্রসরণ | . তৈত্তিরীয়োপাঁনিষদে যখন পাই, “আত্মা হতে 
আকাশ হল”,০৮৯ তখন মরমীয়ার .অপরোক্ষ অনুভবে দোঁখি-_ 
চিদাকাশ আর ভূতাকাশ -ম.খামখ, আত্মা আর ইদমৃঞএরই মত। 


৭৪ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


দুয়ের মধ্যে -অচিন্ত-ভেদাভেদের. একাট সুক্ষ [িভাজনরেখা-_যা 
[সসূক্ষার আকৃতিতে স্পান্দত । | 

লোকসৃন্টির এই প্রথম পর্ব__আত্মার স্বাধাতর একটা স্বতো- 
বিচ্ছুরণ, অনালোকের আলোয় উপচে পড়া ।  উপানিষদে [িস্াৃষ্টির 
এই আ'দিভূমিকে বলা হয়েছে অস্তঃ-_যা দযলোকের ওপারে । বেদে 
তিনাট লোক প্রাসিদ্ধব_গ্োঃ, অন্তরিক্ষ আর পৃথিবী । এখানে 
দেখাছ, তিনাটি লোকের উধের্+ স্থাপন করা হয়েছে অম্ভঃ তার. অধে 
আপঃ। নিঘণ্টুতে “অম্ভ্ এবং অপ: দদইই উদকের নাম 1৩৯০ 
কিন্তু এখানে দুয়ে একটু পার্থক্য আছে।  'অম্ভঃ শব্দাট খক্‌- 
সংহতায় একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে-_নাসদীয়সৃক্তে ৪ সৃম্টির 
আদতে যখন অসংও ছিল না, সৎও ছিল না, তখন 'অম্ভঃ কিম্‌ 
আসাঁদ্‌ গহনং গভশীরম-অম্ভঃ ছিল ক, যা গহন এবং 
গভীর 2৩৯১ এটি তাহলে 'বসৃম্টির আদ উপাদান-_যা থেকে 
দ্যুলোকের আলোক উৎসারিত হয়েছে। সংাহতায় বহতৃপ্রযনন্ত 
মেঘবাচী “অন্র'-শব্দের এট সগোন্র। মনে হয়, অম্ভঃ এমন-একটা 
'নীহার' বা কুরাসা যার মধ্যে “দন বা রাত্রের কোনও 1চহ নাই' ।৩৯২ 
সংহতার অন্য্র একে বলা হয়েছে “রেণু বা ০997010 ৫7091 1৩৯৩ 

অম্ভঃ তাহলে পুরাণে ভাষায় ব্রহ্গাণ্ডের পরার্ধ__যাহাতে দ্যোঃ 
আর অমৃত বোরয়ে আসছে । আর তারই ?বপরাঁত মেরুতে রয়েছে 
অপৃঁ-যাহতে বোরয়ে আসছে পাথবাী বা মৃত্যাদগ্ধ মর। এই 
অপ্রকেতং সলিলম”৯৪--যে অব্যন্তু কারণসাললকে িভূরুষী 
গৌরাঃ' তক্ষণ করে অক্ষরের ক্ষরণ ঘটালেন ।৩৯৫ 

এমান করে সংবতু'ল দুটি অব্যন্তের মধ্যে সম্পুটিত রয়েছে 
আমাদের ব্যন্ত তিনাঁট ভুবন ৷. তার উপরেরাঁট দন্যলোক--যা আলো 
আর অমৃতের নির্ঝর; আর নীচেরটি পৃথিবী-যেখানে আলোর 
সঙ্গে মিশেছে কালো, অমৃতের সঙ্গে মৃত্যু । অথচ বেদে এই পৃঁথবীই 
আবার দ্যৌঃ-র সঙ্গে মিথুনীভূতা আঁদাতি, যাঁর হিরণ্যবক্ষ ঝলমল 
করছে পরমব্যোমে ।২৯৬ / 

ছাঁবাঁট এই । একাদকে দযলোকের আলো অনায়াসে 'নিঝণরত 


এঁতরেয়োপাঁনিষদ- ৭৬ 


হচ্ছে পৃথিবীর বুকে, আরেকদিকে তাঁর মাতৃহদয়-মন্থন করা এক 
বৈ্বনারাঁশখা উজিয়ে চলেছে আঁদত্যের- দিকে । আমাদের জীবনে 
একটি শ্রদ্ধার আবেশ" বা দেবতার প্রসাদ, আরেকাঁট “নচিকেতার 
অভীপ্সা' বা নরের তপস্যা ।৩৯৭  দ্টি এসে যেখানে মিলেছে, সেই 
মধ্যস্থান' হল অন্তীরক্ষ-_যেখানে মরীচির 'বচ্ছূরণ। বেদে এই 
অন্তরক্ষেই হল বসৃষ্টির পাঁরিস্পন্দ । 'নঘণ্টুতে তাই ত্বষ্টা, প্রজাপাঁত, 
[ি*্বকমাঁ, ক-_-সব অন্তারক্ষস্থান দেবতা । দঢযুলোকের যে-আলো একটা 
আভার মত সমব্যাপ্ত, অন্তারক্ষে তা-ই 1দকে-দকে শান্তরেখায় 
পারকীর্ণ॥: নাসদীয়সূক্তে তাকেই বলা হয়েছে তরশ্চীনো 1রততো 
রষ্ম'।৩৯৮ সংহিতার অনান্র মরীচি নামেই তার উল্লেখ আছে ।৩৯৯ 
শব্দাটর ব্যুৎপান্ত মর ধাতু হতে ধার অর্থ ঝলমল করা' 1৯০০ 


অম্ভঃ এবং অপদের পাঁরবেষ্টনের মধ্যে এমান করে ব্যন্ত 
ব্রিভুবনের সৃন্টি হল। তখন 


স ইক্ষতে.০ম নু লোক, লোকপালান্‌ নু স্জা ইতি। €স! 
হদ্ভ্য. এর পুরুষং সমুদ্ধত্যা.মুছ' য় ॥ ৩॥ 


তান ঈক্ষণ করলেন £ “এই তো সব লোক । ( এখন ) লোকপালদের 
সহ্টি কার?” ?তাঁন অপদের থেকেই পুরুষকে সমং্ধৃত করে মূর্ত করলেন । 


এখনও আত্মার ঈক্ষণ চলছে-_পশ্যন্তী বাকের ভূমিতে চলছে 
দৃঁম্ট-সম্টর একটা ব্যাপ্রয়া । কিন্তু সৃষ্টির ধারা বইছে উজানমুখে । 
সবার অবম লোক ছিল “আপঃ'--এক অপ্রকেত কারণসাললের 
অন্ধতামন্র, যা অজ্ভের মতই. বিসবাষ্টর উপাদানের আরেক মেরু । 
“অম্ভ যাঁদ সুমেরু, তাহলে “আপ কুমের্‌ঃ দর্শনের ভাষায় চৈতন্যের 
শেষ নিগৃহন জড় । -মনসো রেতঃ' নেমে এসেছে অধোমুখ 
পাঁরণামের চরমে-_তন্ত্বের কথায় নিবাঁত্তকলায় । কিন্তু সেখানে এসেও 
শান্ত 'নস্পন্দ হয়ে থাকেনি, আত্মার ঈক্ষণের সংবেগে ওই অদূভ্য এর 
বা অপসমূহ থেকেই জেগেছে একটা উধর্বপাঁরণামের প্রর্বতনা । 
আত্মা জড়শান্তকে মন্থন করে তার মধ্য থেকে সমদ্ধৃত. করলেন 


৭৬ উপানষং-প্রসঙ্গ 


বা অবধ্ধ্য ক্লতুতে টেনে তুললেন. এক কজ্প-পুরুষকে এবং তাঁকে মূর্ত 
করলেন। 

সংহতায় এই অপ্‌কে একাদিকে যেমন সাধারণভাবে বলা হয়েছে 
'সলিল' (এই সংজ্ঞার মধ্যে পাঁরস্পন্দের ব্যঞ্জনা লক্ষণীয়), তেমাঁন 
অন্যত্র বিশেষ অর্থে বলা হয়েছে -রসায়াঃ পয়াংঁস'৪০১-_যাথেকে 
পুরাণের সপ্তপাতালের কল্পনা । -জড়শান্তুর গভশিয় হতে বৌরয়ে 
আসছেন 'পুরুষ'-াঁযাঁন চিন্ময় । জড় হতে চৈতন্যের বসৃন্টি-_ 
এটি আমাদের প্রাকৃত দাম্টর. অনুগত । আধ্বানক জড়বাদী এর 
পাঁরপোষক ॥. উপাঁনষদ এই প্রাকৃত দাঁন্টকে অস্বীকার করছেন না, 
কিন্তু তার উজানে স্থাপন করছেন এই 'বিসৃন্টির ঈক্ষকরূপে চিৎস্বরূপ 
'আত্মা'কে-__এইটি লক্ষণীয়। তাহলে মানতে হয়, আত্মাই যখন 
জড় হয়েছেন, তখন. ওই জড়ের মধ্যে তান প্রথম হতেই_নিগাঁহত 
হয়েছেন,_সংহতার ভাষায় “প্রথমচ্ছদ্‌ থেকেই অবরসমূহে আবিষ্ট 
হয়েছেন',৪০২ নইলে জড় থেকে চৈতনে/র সমদ্ধাতি সম্ভব হত না। 

লোকসৃজ্টি বস্তুত চিদাবেশদ্বারা জড়শান্তির “ব্যহন' বা 'যাথাতথ্যত 
অর্থের বধান'_-যার লক্ষ্য 'অবংশ নিখ্খাত'র গভশিয় হতে খাতের 
উদ্দীরণ ।৪০৩ এই_ ব্যাপারাট- 'নষ্পন্ন হয় চিদ্‌্বীজের দ্বারা--তাকে 
ঘিরে অব্যাকৃত উপাদান “কেলাসত' (০1551811125) হয় বা দানা 
বাঁধে। যেকোনও সংহাতর কেন্দ্রে এমানতর লক্ষ্যাঁভসারী 
($61০919&1০৪1) -একাঁট পালিকা শান্ত কাজ করছে। লোকের 
কেন্দ্রে চিদাবিষ্ট সেই শান্তর সংজ্ঞা হল. লোকপাল--যাদের পরে 
“দেবতা? বলা হয়েছে এবং আঁধদৈবত ও অধ্যাত্ম উভয় দৃষ্টিতে ঘাদের 
উদ্দেশ পাওরা যায় ।. 

'আত্মা” পুরুষ" আর 'লোকপাল'_-তিনাঁট সংজ্ঞার মধ্যে ব্যঞ্জনার 
তারতম্য আছে, যাঁদও সবই আত্মা। আত্মা প্রত্যগনুভূত ব্যাপ্ত- 
চৈতন্য যেন অমূ্ত | তারই 'বগ্রহকজ্প িসৃন্টি পুরুষ । এই পুরুষ 
“মর্তি। এ-ভাব প্রকাশ পেয়েছে উপাঁনষদের অমুচ্ছয় এই 
ীন্ততে 18০৪ লোকপালেরা পুরুষের 1ব-ভূচতি বা শান্তর বিচ্ছুরণ । 
ভাগবতপনুরাণে এ'দের সম্পর্কে বলা হয়েছে, “এতে দেবাঃ কলা 
বষ্চোঃ কালমায়াংশালাঙ্গনঃ, নানাত্বাৎ স্বাক্রিয়ানীশাঞ্ এবং সাংখ্যের 
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মহদাঁদ তত্তের সঙ্গে এদের 'মাঁলয়ে দেওরা হয়েছে ।৯০৭ ভাগবতের 
এই ব্যাখ্যা দাশশনক দ্াম্টতে খুবই সমীচীন । তবে সাংখ্যে মহদাদকে 
প্রকৃতির পুরন্ষনিরপেক্ষ স্বতঃপাঁরণাম বলা হয়েছে৷ কিন্তু ভাগবত 
উপনিষদকে অনুসরণ করে প্রকাতি-পাঁরণামের মূলে স্থাপন করেছেন 
পুরুষের ঈশ্ষণকে এবং ব্রহ্গসূত্রেও তা-ই করা হয়েছে ।৯০৬ দৃম্টির 
সংবেগে সৃষ্টি, দৃষ্ট শুধু তটগ্থছ থেকে দেখে যাওকাই নয়--এই 
ভাবাঁট বেদে প্রকাশ পেয়েছে আ'দত্যের ভাসন এবং তপন এই দি 
ধর্মের সহচারের উল্লেখে। তারই  অধ্যাত্ম প্রাতরূপ হল প্রজ্ঞা এবং 
পরাণ সহচার। এই প্রসঙ্গ উপানষদে ক্ষত পরেই জতযতপৎ এই 
টীন্ত লক্ষণীয় । 

পুরুষ আত্মার ঈক্ষণের সংবেগে সম্মছিত বা মূর্ত হলেন, 
কিন্তু তখনও তাঁর ব্যাকীতি বা 'বাঁশম্ট অবয়বসংস্থান দেখা দল না। 
এই অবস্থায় পুরুষকে সংহতায় বলা হয়েছে "হরণ্যগভ”-_যান 
অগ্রে ছিলেন “সংবৃত্ত' কিনা কুণ্ডলিত এবং পাঁঞ্জত এক সংবর্ণজ্যোতি, 
তার পর জাত হয়ে এলেন 'ভূতানাং পাঁতিঃ এবং 'প্রজাপাঁতি' 1১০৭ 
পাভ” হলেন 'জাতক'--এই 'অনঃক্রম লক্ষণীয়। এই জাতকই 
পুরুষসংন্তের 'সহত্রশীষাঁ পঃর্ষঃ সহস্রাক্ষঃ সহস্রাপাৎ_যান সব 
হয়েও সবার আঁতন্ঠা। তখন তান শীবরাট:' 1৪০৮ লোকপালেরা 
এই বিরাটের কায়ব্যুহ । 

কারণসমদদ্র থেকে পুরুষের “সমদ্ধীতি' যেন একটা মল্থনের ফল 
__ছান্দোগ্যোপাঁনষদের ভাষায় যেমন “দধেযা মথ্যমানস্য য়োহাঁণমা 
স উধর্$ঃ সম্‌দীষাঁত'--দই মন্থন করলে পর মাখনটা যেমন উপরে 
ভেসে ওঠে, তেমান।৪০৯ এই মল্থনকে অন্য্র আঁদত্যক্ষোভের 
সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে ।*১৪ 


হিরণ্যগভের বিরাটরুপে জাত হওরার মূলে কাজ করল আত্মার 
তপঃশান্ত। উপনিষদে তার বর্ণনা ঃ 


তম্‌ অভ্যতপশু। তন্যা-ভিতগুন্ত মুখং নিরভিদ্যত--যথা.গুম্‌ 
মুখাদ্‌ রাগ, রাচে। অগ্রিঃ। নাসিকে নিরভিদ্য্যেতাম্‌; নাজিকাভ্যাং 
প্রাণ প্রাগাদ্‌ রাযুঃ। অক্ষিণী নিরভিদ্যেতাম্; অক্ষিভ্যাং চক্ষুঃ 
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চক্ষুষ আদিত্যঃ। -কর্ণে। নিরদ্িগ্েতাম্) কর্ণাভ্যাং তশ্রাজং, 
আোত্রাদ্‌ দ্বিশঃ। তৃঙ্‌ নিরভিদ্ভভ ; ত্বচে। €লোমানি, €লামভ্য 
ওষধি-রনস্পভয়ঃ। হ্ৃদ্য়ং নিরভিগ্ঠত, হৃদয়ান্‌ মনো,  মনসশ. 
চক্রমাঃ। নাভির নিরভিগ্ভত, নাভ্য। অপানো, ইপানান্‌ মৃত্যুঃ । 
শিশ্পং নিরভিগ্ত, শিশ্পাদ্‌ রেতে।, রেতম আপঃ॥ ৪. 


সেই (পুরুষের) আভমখে.(1তান,).তাপ ছড়ালেন। আভতগ্ত সেই 
( পুরুষের ) মুখ ফুটে বের'ল--ডম.( ফাটল.) যেমন. (হয়); মুখ থেকে 
( হল ) বাক., বাক্‌ থেকে আঁগ্ন। দট নাসারম্ধ ফুটে বের'ল ; নাসারন্ধ: দ:ট 
থেকে ( হল) প্রাণ, প্রাণ থেকে বায়; । দটি আঁক্ষ (গোলক ) ফুটে বের'ল ; 
আঁক্ষ (গোলক ) দ:ট থেকে ( হল ) চক্ষু, চক্ষু থেকে আঁদত্য । দুটি কর্ণ 
ফুটে বের'ল ; কর্ণ দট থেকে ( হল ) শ্রোন্, শ্রোন্র থেকে দিকসমৃহ । ত্বক 
ফুটে বে'রল ; ত্বক থেকে (হল) লোম, লোম থেকে ওষাঁধ-বনস্পাঁত। হৃদয় ফুটে 
বের'ল; হদয় থেকে (হল ) মন, মন থেকে চন্দ্রমা । নাভ ফুটে বের'ল-; 
নাভ থেকে অপান, অপান থেকে মৃত্যু ॥ শিশ্ন ফুটে বের'ল ; শিগ্স থেকে 
রেতঃ রেতঃ থেকে অপ.সম্‌হ। 


আদতে আত্মার লোকসন্ট--বশ্বরূপের আয়তনরূপে ৷ এইটি 
সাঁন্টর প্রথম পর্ব। তারপর লোকপাল সৃম্টির উদ্দেশ্যে জড়ে 
চিদাবেশের দ্বারা মূর্ত প্রুষের সমদৃদ্ধরণ । এইটি সবান্টর দ্বিতীয় 
পর্ব । আত্মার ঈক্ষার 'রাঁয়' বা. সংবেগের ফলে*৯৯ পুরদ্রষ মৃত" 
হলেন বটে, 1কল্তু তাঁর মধ্যে তখনও অবয়বসংস্থান:দেখা দিল না। এ 
যেন দিক্চক্রবালে মহাব্যোমের পটভূমিকায় শাপাবষ্ট ভগের উদয়নের 
মত_-আলোর একটা রম্ব আছে, কিন্তু তার রশ্মজালের পাঁরকীর্ণতা 
নাই। ত্যর জন্য ঈক্ষার সঙ্গে ?সসৃক্ষার আরেকটি শান্তর যোগ 
প্রয়োজন__তা হল তপ*ঃ। -এই- তপঃ হল আত্মার তেজস্ক্িয়তা 
(04010-8০01%1/)__প্দ্র্ষরূপে সমু তেজের স্বতোবিচ্ছরণ | 
ব্যাপারটি উপমিত হয়েছে পাখির ডিমে তা দেওরার সঙ্গে। মত 
অথচ অনবয়ব পুরুষ যেন একটি আগ্ড৪৯২বা ডিম। 'দিব্যসহপর্ণের৪ ৯৩ 
তপের তাপে সে-ডিমাঁটি নিরভিষ্ভত ৪৯৪. আপনাথেকে ফেটে গিয়ে 
যারা ফুটে বের'ল, তারা উপর থেকে দেখলে পুরুষের অবয়ব, আর 
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নীচথেকে দেখলে লোকপাল। ব্যাপারটা তপঃশান্তর 'ন্রধা পাঁরণামম ৪ 
প্রাকৃত ধারা । অধ্যাত্বদ্যাম্টতে দেহপিশ্ড যাঁদ লোক: হয়, তাহলে 
ইন্দয়েরা লোকপাল। তাদের প্রত্যেকের তিনটি পর্ব-_হীন্িয়গোলক' 
ইন্দ্িয়শান্ত এবং হীন্দ্রিয়চৈতন্য । 

চোখের সামনে ভাসছে একাঁট পুরুষের ছাঁব। মুখ নাক চোখ 
ইত্যাদি তাঁর অবয়ব । লক্ষণীয়, ডীদ্দিষ্ট অবয়বগযীলর একটা রহস্য- 
ক্লম আছে। প্রথমে ফুটে বের'ল মুখ, তারপর নাসারন্ধ্, তারপর 
আঁক্ষ, তারপর কর্ণ। মুখ থেকে কর্ণ পর্যশ্ একাঁট উধ্ধপরম্পরা__ 
যেমন বিন্যাসের...দিক.. থেকে, .তেমান সাধনার. 'দিক..থেকেও। 
মনখাঁদ - বর্গের, ইন্দ্রিয় -হল. যথাক্রমে বারু.প্রাণ চক্ষদ এবং শ্রোন্র। 
আগেই দেখোছ, সংহতায়.. এবং, ব্রাহ্মণে আরণ্যকে ও উপানিষদে 
এরা ব্রন্ষের দ্বারপা' এবং অন্নাদ প্রাণাঁগ্বর শীর্ষণ্য শখা। অর্থাৎ 
ভূন্ত অন্নের উধর্যপারণামে মূর্ধন্যচেতনার আবিভাবি হয়, যা. দিয়ে 
আমরা বললে প্রাবস্ট হতে পার বাক: প্রাণ চক্ষ; -এবং- শ্রোন্রের 
সহায়ে। তখন ব্রন্মোপলাব্ধর সাধনপরম্পরা হল জপ, প্রাণাগ্মিহোন্র 
বা প্রাণায়াম,১৯« দর্শন এবং শ্রবণ । 

৬৬৬৭ উঠত ০৯০ নি 
স্পর্শেন্দ্রয় সর্বদেহব্যাপী ।. তাই শ্রোন্রের পর তার উল্লেখ । মূলে 
এই ইীন্দ্িয়ের সংজ্ঞা দেওরা হয়েছে লোম-_কেননা স্পর্শের তীব্রতী 
প্রকাশ পায় "লোমহর্ষে' বা “রোমাণ্ে'। এটিও, ব্রন্মের দ্বারপা 1 
এর বোঁদক নাম "পাশ, সোমযাগের আধষবণ গোচর্মের সঙ্গে তার 
রাহস্যিক যোগ আছে । গাঁতায় মান্রাস্পর্শের আরেক কোটিতে 
ব্ি্সংস্পশ “রূপ অত্যন্ত সখের" কথা আছে ।৪৯৬ বৈষ্ণব রোমাণ্চকে 
সাক বিকার বলেছেন । এই. স্প্শোন্দ্রয় আর পূর্বে ডীল্লাখত 
নাঁসিকার সঙ্গে যুক্ত মৃখ্য প্রাণ দুইই এক চিন্ময় মহাপ্রাণের 'বাভন্ন 
বান্ত__সংাহতায় যার সংজ্ঞা;+গৌঃ পুশ বা আঁদত্য*৯? এবং 
উপানিষদাঁদতে 'রহ্গ'+॥ মৃখ্য প্রাণ প্রাণাপানরূপ জাীবনযো নিপ্রযত্র, 
গ্রাণ তারই সহচাঁরত ৷ কৌধাঁতক্যুপাঁনষদে ব্রক্গগন্ধের কথা আছে, 
সেও ব্রন্গের দ্বারপা।৪৯৮ মোটের উপর প্রাণব্রক্গ জীবনযোনিপ্রযত্ণ 
৮০ উপ্পানষং-প্রসঙ্গ 


( তখন তাঁর প্রাণ অপান ইত্যাঁদ পাঁচাট বৃত্ত ) ঘ্রাণ এবং স্পর্শ 
সবারই আশ্রয় । 

ত্বক-এর পর 'তিনাট অবয়বের উদ্দেশ আছে- হৃদয় নাভি এবং 
শিল্প । হৃদয়ের উপরে মুখ, আর তার নীচে নাভি এবং শিশ্প পর 
পর। সাধনার দক 'দয়ে হৃদয়ের একটা গুর্ত্ব আছে বেদে । ওঁট 
হল মধ্য আত্মা' [না দেহকাণ্ডের মধ্যদেশ-যেমন নাকি সম্দদ্র- 
বৎ৪৯৯ উত্তরঙ্গ প্রাণের আশ্রয়, তেমাঁন জ্যোতিজ্মান্‌ । শেষের অর্থাট 
ব্যৎপান্তলভ্য--“হিরণ্য' এবং 'হৃৎ' দুইই এসেছে একই ধাতু থেকে । 
শ্রদ্ধার আবেশে হৃদয় থেকে যেমন সাধনার শুর, তেমান দন্যমধা 
থেকে আবার হৃদয়ে নেমে এসে তার শেষ । শরৎ আর হৃৎ' 
দুয়ের একই মূল-দুইই বোঝায় নিকষে সোনার রেখার মত 
“ূর্বাচান্ত'র প্রথম ঝলক । 

হৃদয়ের নীচে নাভ “অশনায়া-পপাসা" বা বৃভূক্ষার আশ্রয়। 
সেও একটি জীবনযোনিপ্রযত্ণ। আহারের পাঁরণাম “রৈতস সম্ট'৪২০ 
_-যার প্রাকৃত রূপ হল প্রজনন । তার আশ্রয় শশ্ব। এন্দাঁটও 
প্রাণের ব্যাপার--তবে কনা হৃদয়ের নীচে বলে সাধারণ জৈবপ্প্রবৃত্তির 
অন্তর্গত । তন্ত্ে নাঁভকে বলা হয় ব্রক্মগ্রন্ব--ঘাকে ভেদ করলে 
তবে চেতনা উধর্ধশ্লোতা হতে পারে । আহার ও প্রজননের প্রবৃত্তকে 
মৃখ্যত ব্রম্ষের দ্বারপা বলা হয় না-_যাঁদও সংঁহতায় এবং উপাঁনষদে 
এনদ্াটরও উধ্বায়নের সঙ্কেত পাওরা যায় ।৪২ ৯ 

দেখা যাচ্ছে, পুরুষের মধ্য-আত্মায় হীন্দ্য়শান্তর ভ্রিপবা উন্মেষের 
পরম্পরা বিশেষ অর্থপূর্ণ । পুরুষসৃক্তে পুরুষের অবয়বসংগ্থানের 
এমানতর একটা াববৃতি .আছে,*২২ যা নিঃসন্দেহে উপানষদের 
1ববৃতির আকর-_যাঁদও দুটি ববাঁতিতে সবাংশে মল নাই। উপ- 
নিষদে বিষয়টি বেশ গণুছিয়েপ্রপাণ্ঠত করা হয়েছে। ইন্দ্রিয় গোলক 
এবং ইীন্দ্রিয়ের সংজ্ঞায় উপাঁনষদে ?কছু-কছনবাঁশষ্টতা আছে, যা 
আমাদের কাছে নতুন ঠেকবে । নিশ্বাসপ্প্রশ্বাস এবং ঘ্রাণের হীন্দ্রিয় 
প্রাণ-আগেরাঁট কর্মোন্দ্রয় ( অনন ), আর পরেরটি : জ্ঞানোন্দ্রয় । 
অক্ষি ইন্দ্য়গোলক, আর চক্ষুঃ হীন্দ্রিয়।৪৯৩ ত্বক্‌ ইীন্দ্রয়গোলক, 
আর লোম হীন্দ্রয়। এইপর্যন্ত গেল বাহারান্দ্ুয় । তারপর হৃদয় 
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অস্তারান্দ্রয়ের গোলক বা বোধস্থান__যেমন সংঁহতার কোথাও-কোথাও 
“উদ্ধর' বা 'ীস্তক'ও তাই ;২৪ আর মন হল অন্তারান্দ্িয়-- 
যাঁদও সংহতায় এবং উপানষদে এই অর্থে “হৃদয় বা “হৃৎ' শব্দের 
অনেক ব্যবহার আছে ।৪২৫ এরপর এসেছে জৈবব্যাপারের কথা । 
আহারের বেলায় নান্ভি ইন্দ্রিয়গোলক, আর .অপান ইীন্দ্রিয়। অপান 
'দিয়ে অন্পগ্রহণের কথা আমরা পরেও পাব,৭২৬ এবং এই উীন্তাট 
বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ । আহারের উধর্ব-পাঁরণাম হল মনঃপ্রকর্ষ এবং 
সত্তৃশ্বাদ্ধ,২৭ আর তার অধগঃপাঁরণাম হল জীবনধারণ এবং প্রজনন । 
শিশ্স প্রজননের হীন্দ্রয়গোলক, আর ০রতঃ ইীন্ডদ্িয়। 

এই প্রসঙ্গে একাঁট কথা মনে রাখতে হবে । এখানে পুরুষের 
মুখ ইত্যাঁদ কিন্তু প্রাকৃত নয়-_অগ্রাকৃত। প্রাকৃত সাঁন্টর কথা 
আসছে পরে--'আয়তন' সৃন্টির সময়। তখন এখানকার: উল্লেখের 
পর্বগুলি উলটে যাবে । মরমীয়া বলবেন, পুরুষের মৃখাঁদ এখন 
“সবোন্দ্যয়গুণাভাস অথচ সর্বেন্দ্রয়াববাঁজতি'। বিশ্বের যত মুখ, 
আরোহক্রমে সবার সমাহার হবে পুরুষের এই মুখ । পরুষসমুন্তের 
পুরুষকে “সহস্রশীষাঁ সহস্রাক্ষ সহন্রপাৎ' বলা হয়েছে এইজন্য । ওই 
অশ্রাকৃত শীর্ষ আঁক্ষি এবং পদ হতেই বোঁরয়ে এসেছে প্রাকৃত যত 
শীর্ধ আক্ষ আর পদ । 

ইীন্দ্রিয়গোলকে হীন্দ্রয়শান্ত সক্রিয় হয় চৈতন্যের আবেশে । দেহে 
এনগ্‌টবৎ' চৈতন্যের স্ফুরণ হয় হীন্দ্িয়ের মাধ্যমে - এইথেকে হীন্ড্িয়া- 
ধন্ঠাত্রী দেবতার প্রকজ্প। এই দেবতারাই বর্তমান প্রকরণে লোক- 
পাল। দেবতা আলো, অতএব তাঁর মধ্যে সবসময় রয়েছে বশ্ব- 
চৈতন্যের ব্যঞ্জনা--এইটি লক্ষণীয় । 

যেমন শীর্ষণ্য প্রাণ বা ইন্দ্রিয়ের বেলায়, তেমাঁন দেবতার 
বেলাতেও প্রথমে রয়েছে একটা উধর্তক্ুম। সবার আদতে পাচ্ছি 
আগগ্, যান পাঁথবীন্থান দেবতা । তারপর অন্তারক্ষস্থান বায়ু, তারপর 
দুযস্থান আদিত্য। আঁদত্যের পর তাঁর পটভমরূপে আকাশ 
প্রত্যাশিত, তার জায়গায় আমরা পাচ্ছি দ্বিক্‌॥ আকাশ যাঁদ পুরুষ, 
তাহলে 'দিক্‌ তাঁর শান্ত । আগেই বলোছ, এ-আকাশ 'চিদাকাশ এবং 
ভূতাকাশ দুইই (501116509০০) ৷ আকাশ একটা সমব্যাপ্ত সত্তা; 
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তার মধ্যে শান্তর যে-প্রতান_ (95191১ 100)9.0£ £০17০৪), তা-ই 
হল “দক. । দর্শনে আকাশের গুণ শব্দ । -এ-প্রকজ্প পাঁরশেষ-ন্যায়ে 
?সদ্ধ, কেননা প্রাকৃতব্দাদ্ধতে এর কোনও হবান্ত-পাওৰা যায়'না। কিন্তু 
বেদের শব্দনিত্যত্ববাদের পক্ষে এ-প্রকজ্প অপাঁরহার্য । এর সন্র রয়েছে 
রয়েছে অক্ষরে, যা নাঁক পরম ব্যোম ।'৪২৮- তন্ত্রের সন্ধাভাষায় এই 
হচ্ছে জপের অজপায় পর্যবসান ৷ এইখানে পরা বাক্‌, যার 'দিব্য- 
শ্রাত হল পরব্যোমে প্রণবের স্ফোটন বা শব্দর্রন্মের সাক্ষাৎকার । 

এমান করে পুরুষের অবয়বে সংন্থত আগ বায় আঁদত্য এবং 
[দক্‌ নিয়ে দেবতাদের এক পরম বর্গ (81০2) : তারপর দক্‌ বা 
আকাশকে নামিয়ে আনা হল -পাঁথবীর 'পরে পর্জন্যের ধারাসারে । 
[যান 'আত্মা জগতস্‌ তন্ছষশ্‌ চ',*২৯. সেই রেতোধা “কনিক্রদদ্‌ 
ব্ষভো জারদানহঃ দেবতার আঁভষেকে িদন্চ্চাকত পাঁথবী হলেন 
রোমাণঠিত । খকসংহতার : একমান্র পাঁথবীস[ন্তের খাঁষ “ভৌম' 
আন্রর খ্যাত পজনন্যসৃক্তে তার এক বণাঢ্য চিত্র পাওঝা যায় । 
পৃঁথবীর সেই রোমাণ্ই ওষধি-বনস্পতি__পুরুষের সংবরণ ত্বকে 
অশ্তগঢ দেবতা । বেদে ওষাঁধ-বনস্পাঁতর একা রাহাস্যক : ব্যঞ্জনা 
অন7৪৩০; আর আপ্রীসন্তগলিতে আগ্ব “বনস্পাঁতি'।৪৩৯ আগতে 
সাধনার শর, আর. সোমের আঁভগ্রবনে. তার সারা.। দেহের 
সৃষমণকাণ্ডে উীচ্ছুত বনস্পাতির শিখা দয্যলোকে পৌছে সোম্য 
আনন্দের সহস্রধারায় বৃষ্টির মত নেমে আসে নাড়ীতে-নাড়ীতে__ 
সন্ধাভাষায় তার বর্ণনা আছে সংাহতায় ।৯৩২ এখানে দেবতারূপে 
: ওষাঁধ-বনস্পাঁতর সহচার তারই সঙ্কেতবহ । - দিকের দ্বারা উপলাক্ষত 
আকাশ বা “দ্যোঃ িতা'র পরেই পাচ্ছি ওষাঁধ-বনস্পাঁতির দ্বারা উপ- 
লাক্ষিত দেবী পৃথবীকে । সংহিতায় এ'রা বিশ্বের আঁদ জনক-জননা, 
এরা “দেবপন্রে'৪৩৩-_দ;য়ের বেস্টনের মধ্যে আছেন ব্রিষধস্থ বিশব- 
দেবতারা, আগগ্ম বায় আঁদত্য যাঁদের প্রথমগামী । পুরদ্ষের পাঁচটি 
অবয়বে এদের সং্থাপনে সূচিত হল সম্টির পরার্ধ । এট পরবোস্ 
অন্তঃ এবং মরীচির আঁধকারে |. 


এীতরেয়োপানষদ্‌ ৮৩ 


সষ্টর অবরার্ধ মর এবং অপ্‌দের নিয়ে । এইবার তার কথা । 
পরার্ধ এবং অবরার্ধের মধ্যে সেতু হল হৃদ্ধয় মন এবং চক্দ্রম | “হৃদয়' 
অবয়ব, 'মিন' হীন্দ্রয় আর “চন্দ্রমা” দেবতা ।  বোধস্থানরূপে হৃদয় 
যে প্রাণ ও প্রজ্ঞা দুয়েরই আশ্রয়, একথা আগে বলোছি। মনেরও 
তেমনি অবর এবং উত্তর--দরাট ভূমি আছে । : উত্তরভামতে মন 
সংহতায় “মনীষা' “বোঁধ' বা “চান্ত' ৪৩৪ : মনের দেবতা “চন্দ্রমা । 
বেদে দুটি চন্দ্রমার কথা আছে।  একাঁট আ'দত্যৈর নীচে, তার 
কলার উপচয়-অপচয় আছে । প্রাকৃত মনশ্চেতনারও এই ধর্ম 
আরেকাঁট চন্দ্রমা আঁদত্যের ওপারে, তার কলা নিত্যা ষোড়শী । 
এইটি উত্তরমানসের দেবতা । 

হৃদয় “মধ্য আত্মা'--তার উজানে অমৃতলোক, ভাঁটিতে মত- হু 
লোক । এখানে দেহ দেহকাণ্ডে সীমত। যোগাসনে উপাঁবষ্ট পুরুষের 
মধ্য আত্মা হৃদয় । 1কলন্তু সমগ্র দেহি ধরলে তার মধ্যস্থান হয় নাভি 
_ গভাবন্থায় ফলের বোঁটার মত ঘা মাতৃদেহকে আঁকড়ে ছল । 
মাতৃদেহের রস আহার্ধর্পে ভ্রুণে সন্টাঁরত হত ওই বোঁটার মধ্য 
দিয়ে। এখনও নাভি ক্ষুধার কেন্দ্র, বৈতবানর আগ্নর স্থান । ক্ষুধা 
হল অন্নের সহায়ে জীবনকে টিকিয়ে রাখবার প্রযত্ন ৷ অন্ন ছাড়া প্রাণ 
বাঁচে না। অতএব এই নাভিতে-_তন্দ্রের ভাষায় '্রহ্ষগ্রন্থিতে'__ 
অমৃত প্রাণ স্বত্যু-লাগ্থত | ক্ষুধা বা অল্লাহরণের প্রযত্ন যে জীবন- 
যোনি হীন্দ্রয়ের বৃত্তি, এখানে তার নাম দেওরা হয়েছে অপান । 
ভাবাঁট সোজাস্মাজ খকসংহতা থেকে নেওবা। সেখানে এক 
'সার্পরাজ্ঞী'র কথায় বলা হচ্ছে, “পৃশ্িঃ গোঞ্-রূপী আঁদত্যের প্রাণ 
হতে “অপানতন' অর্থাং শান্তর অপকর্ষণ ক'রে তান 'ভিতরে-ীভতরে 
চলছেন “রোচনা' বা ভাদ্বতা হয়ে। এতরেয়ন্রাহ্মণ বলছেন, এই 
সার্পরাজ্ঞী হলেন পৃথিবী । ব্যাপারটি মাধ্যান্দিনসংহতার “সুষমূণঃ 
সর্ধরশ্মিঃ বা চন্দ্রের মূলাধারাবশ্রান্ত কুণ্ডলিনীর পাঁরহ্কার 
বর্ণনা 1৩ প্রাণ এবং অপান ছাড়া আর-কোন প্রাণবাত্তর উল্লেখ 
ধক্‌সংহিতায় নাই, ঘজহঃসধাহতায় আছে ॥ দ্াট বৃত্তি বপরীত। 
আঁদত্যর্পী চিন্ময় প্রাণ অমৃত, বিশ্বব্যাপ্ত । তারই শাল্তকে অপান 
টেনে নামিয়ে এনে দেহে বন্দী করে । এট হ'ল 'ন*বাসের কাজ-_ 


৪ উপানষৎ-প্রসঞ্গ 


যা একরকম আহার । কিন্তু প্রাণ সীমার বাঁধনে বাঁধা থাকে না, 
প্রবাসের সঙ্গে আবার সে অনন্তে উধাও হয়ে যায়। প্রাণাপানের 
এই সঙ্কর্ষণ-বকর্ষণকে উপাঁনষদে সাধনসঙ্কেতরূপে ব্যবহার করা 
হয়েছে-_তার কথা আগে বলোছ। 

অপানকে অবলম্বন করে “মর'*লোকে মৃত্যুর ছায়ায় জীবলালা 
শুরু হয়ে যাবে__এখানে তারই ইঙ্গিত। কিন্তু মনে রাখতে হবে, 
মৃত্যু শুধু মাটি হয়ে যাওবা নয়-_যাঁদও প্রাকৃত মৃত্যুর তা-ই অর্থ । 
ম্‌ বা মর্‌ ধাতুর আরেকাঁট অর্থ হচ্ছে 'ঝলমল করা'। তাই বেদে 
মৃত্যু 'ঘম' কি না তাঁর একাঁট দ্বৈতভূমিকা আছে। মরলোকে 
মান.ষের প্রাকৃত মত্যু, কিন্তু অমৃতলোকে তার বৈবস্বত মত্যু--যা 
সূচিত হয় মৃত্যুকালে “হৃদয়ে'র প্রদ্যোতের দ্বারা ।৪৩৬ 

নাঁভর নীচে শিশ্প বা প্রজননের অঙ্গ । শিশ্প এখানে উপ- 
লক্ষণ ৪৭ তাতে আশ্রত হীন্দ্রিয়বৃত্তিকে বলা হচ্ছে রেত:-_ 
যার ব্যৎপা্তলভ্য অর্থ হল প্রবেগ ৷ বর্তমান প্রকরণে এটি পুরুষের 
আত্মীবসব্টর বা বহধা-প্রজননের প্রবেগ । তার দেবতা । আপ:_ 
সংহতায় বহাখ্যাত “দেবীর আপঃ” বা চিন্ময় প্রাণের সেই সংবত/ল 
সমদদ্র, যা উধের্বের অমৃতলোকে “অম্ভ্' আর মরলোকের অধোদেশে 
“'আগঞঃ'। এই আলো আর কালোর মাঝখানে “মরীঁচ* আর “মর' 
যা পক ৬-৮-৯১৭৭৯৬ ১৮ 
লক্ষণীয় । 
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প্রথম অধ্যায় 
দ্বিতীয় খণ্ড 

সংহিতার “কৃত ইয়ং িরসৃম্টিঃ' এই প্রশ্নের উত্তরে উপানষদে 
এপর্যন্ত আমরা সান্টক্রমের এইটুকু পেলাম £ 

আদতে এইসবই ছিল.এক আত্মা । আত্মাতে দেখা 'দিল লোক- 
সৃন্টির ঈক্ষা ৷ আত্মারই প্রাতভাস্বরূপে তখন ফুটল অন্তঃ এবং অপ 
এর বন্ধনীর মধ্যে মরীচি আর মর।. লোকের পর লোকপাল সংষ্টির 
ঈক্ষায় আত্মা প্রথমে অপ্‌ হতে এক পনরদষকে মূর্ত. করে তুললেন । 
আগে তান “হরণ্যগভ“রু্পে অপ্রকেত কারণসাললে সংবৃত্ত হয়ে 
ছিলেন, আত্মার. প্রেষণায়. এইবার..তীন মূর্ত হয়ে উঠে এলেন 
বিসৃষ্টি বা সম্ভাতির বীজশান্তরুপে। তারপর. আত্মারই  প্রজ্ঞানময় 
তপঃশান্ততে এই পররনয ব্যাক্কৃত হলেন লোকপালে। 

লোকপালেরা দেবতা । সংখ্যায় তাঁরা আট £ আগ বায় আঁদত্য 
__সংাহতায় যাঁরা পৃঁথবী স্থান, অস্তারক্ষম্থান এবং দু্যগ্থান দেবগণের 
প্রথমগামী ; তারপর - দক বা আকাশের শান্ত--যে-আকাশ 
সংহতায় 'দ্যোঃ ?পতা' বা মহাশহন্যের দেবতা “বরূণ'*৩৮ ; তারপর 
“ওষাঁধ-বনস্পাঁত'-পাঁথবীতে যারা সোম ও আঁগুর প্রাতর্প ।৪৩৯ 
এই নিয়ে অমৃতচেতনা। তার নীচে মৃত্যস্পূন্ট চেতনা-_যা 
1শশ্মোদরপরায়ণ, ঠকল্ত; মন যার উৎকর্ষের হেত। এখানে দেবতা 
যথাক্রমে “অপ “মৃত্য এবং “চন্দ্রমা' | 

অধ্যাত্মদষ্টিতে এই দেবতারা হীন্দ্িয়শান্ত। অমৃতচেতনার শান্ত 
হল বাক্‌, প্রাণ চক্ষু শ্রোন্র ও রোমহর্য। শেষেরাঁটকে প্রাণের 
অন্তভূক্ত করা যায়। এদের সঙ্গে যাঁদ মনকে জুড়ে দেওরা যায়__ 
যে-মন যজমানরূপে*৪০ মৃত্য আর অমৃতের মাঝে সেতুর মত-_ 
তাহলে আমরা ব্রন্ষের পাঁচ দ্বারপালকে পেয়ে যাই । বাকী দুটি 
শান্ত অপান (আহার) এবং রেতঃ (প্রজনন) মৃত্যুস্পৃন্ট। অতএব 


৮৬ উপাঁনষং-প্রসঙ্গ 


চেতনার উত্তরায়ণের জন্য এদের সংযমন প্রয়োজন । জহ্বোপন্থ- 
সংযমই অমৃতত্বের দ্বার এবং তার নাম “ক্িহ্ষচর্য” । ব্রন্মচর্ষের একাঁদক 
সংযম, আরেকাঁদক “আপ্যায়ন'-_যার ফলে এই মূত্যুস্পৃন্ট শান্ত 
দুটির উধবায়ন সম্ভব ।. তা- সিদ্ধ হতে পারে হৃদয়ের সাহায্যে 
সংহতায় এবং উপাঁনষদে তার সঙ্কেত পাওরা যায়। 


তারপর 


তা এভা দেরভাঃ সুষ্টা। অস্মিন্‌ মহত্য-এরে গ্রাপতন্। ভম্‌ অশ- 
নায়াপিপাসাভ্যা্‌ অন্বরার্জ।৪,১ ভা এনম্‌ অব্রুরক্সা-য়ভনং নঃ 
গ্রজানীহি, যুস্মিন্‌ ্রতিষ্ঠিত! অন্পম্‌ অদরামে.তি ॥ ১॥ 


- এইসব যে-দেবতা, তাঁরা সৃষ্ট হওরার পর এই মহার্ণবে হুড়মনঁড়য়ে পড়ে 
গেলেন। (আত্মা) সৈই. (মূর্ত পুরুষকে ) ক্ষুতীপপাসার দ্বারা অন্_বিদ্ধ 
করলেন। (তখন ) সেই (দেবতারা) এই € আত্মাকে ) বললেন, “আমাদের জন্য 
একি আয়তনের প্রকঞ্পনা করুন, যাতে প্রাতাষ্ঠত থেকে আমরা অন্নের অত্তা 
হতে পার ।” 


আত্মার ঈক্ষা এবং তপের প্রবেগে ইদমৃএর যে-বিপারণাম, তা-ই 
হল সৃন্টি। বপারণাম হল ইদমৃএর “সমদ্ধাতি' বা উচ্ছৃনতাতে 
অমূর্তের মূর্ত হওরা। সংহতায় এই ভাবনার বীজ রয়েছে 
“মাতারম্বা' সংজ্ঞার মধ্যে । মাতারশবা “মায়ের মধ্যে ফেপে ওঠেন" £ 
'অসুরের' ঈক্ষণে মাতা আঁদাঁতর মধ্যে যে আঁদম প্রাণোচ্ছবাস, 
সৃঁষ্টর সেই প্রথম পুরুষই হলেন মাতার*বা ।৯৯২ তাঁর উচ্ছৃনতাই 
মূর্তত্ব। 

পুরুষ মূর্ত হলেন, তাঁর চিদ্‌ভতিরাও প্রকট হল-_কিন্তু তবুও 
তারা' অসংহত (17019115৩) হয়েই রইল । এই চিদ:বভূঁতিদের 
এখানে বলা হচ্ছে দেবভাঁ। দেবতাদের 'িয়ে পুরুষ মূর্ত, কল্তু 
অব্যাকৃত । নীহাঁরকা এখনও দানা বাঁধোন। 

তখনকার ছাট এই । দেখাঁছ এক অমানব পুরুষকে । তাঁর 
মুখ নাক চোখ কান ইত্যাদ সবই আছে-কিন্তু আছে, যেমন 
ভ্রণের মধ্যে থাকে । তাই 'তাঁন পহরণ্যগভ” বা জ্যোতির্ময় ভ্রুণ । 
সন্টর আদতে অন্যোন্যসংসম্ট আত্মা ও ইদমৃএর যে-মথনকে 


এতরেয়োপাঁনষদ ৮৭ 


পেয়োছলাম, এই ভ্রুণ তার মধ্যে শয়ান। সম্পাঁরছ্বঙ্গের সয্াপ্তকঙ্প 
নাবড়তা “স্বপ্রে'৪৪৩ তরল হয়ে এসেছে, কিন্তু এখনও জাগ্রতের 
1ববেক দেখা দেয়ান । অর্ধসম্মগ্ধ মথনের মধ্যে “গর্ভ আসুর'৪৪৪ 
বা পরম অব্যন্তের জ্যোতির্ময় ভ্রুণকে ঘিরে কারণসমদ্রের “অন্তঃ' আর 
'আপঃ' আলোয়-কালোয় নিঃশব্দে আবার্তত হয়ে চলেছে । 

যেখানে অব্যাকৃতি, সেখানে "চীত্ত আর আঁচীন্তর 'বাঁচীতি”৪৪৫ 
বা সংজ্ঞান আর অসংজ্ঞানের বিবেক থাকে না-_-বরং তখন ঝোঁকটা 
থাকে যেন অসংজ্ঞানের কেই ।. তাই পুরুষের অপ্রমকৃত অবয়বেরা 
দেবতা হয়েও ইদমৃএর মাধ্যাকর্ষণের টানে এক যন্বার্ণবে গ্রপতিত 
হল। এই প্রপাতকে আমরা যেমন একদিকে চেতনার অবকর্ষ (7811 
91. 1,০1091 তুলনীয় ) বলতে পার, তেমন. আরেকদিক 'দিয়ে , 
জড়ের. উপর চেতনার. 'অবঘাত'ও (0)91019/% 919০1), বলতে 
পার । তার ফলে চৈতন্য যেমন আচ্ছন্ন হয়, জড়ও তেমান উদ্দীপ্ত 
হয়ে ওঠে । দেখা দেয় একটা 'মশ্র অবস্থা, আর তার সঙ্গে আলো- 
আঁধাঁরর একটা দ্বন্দ । উপাঁনষদের প্রকরণ অনুসারে একে প্রাণা- 
পানের দন্দও বলতে পারি । এখানকার উল্লিখিত অর্ণবকে অঘমর্ষণ- 
সুক্তে বলা হয়েছে “সমদ্রো অর্ণরঃ-_যা দেখা দেয় সৃষ্টির তৃতীয় 
পর্বে ।১৪৬ রাঁন্রর অন্ধতাঁমস্রা হতে জাগে এই সমুদ্রের আন্দোলন, 
রাঁন্র জাগে সম্ট্ান্মখ সত্যাশ্রত খতের ছন্দে, সবার মূলে থাকে 
এক অভী'দ্ধ চৈতন্যের তপঃশান্ত । সংহিতায় এবং উপানিষদে সৃষ্টি- 
ক্রমের সাদৃশ্য লক্ষণীয় । 

মহার্ণবে দেবতারা শডএবদ খাচ্ছেন । জড় চাইছে চৈতন্যকে 
গ্রাস করতে, চৈতন্য চাইছে জড়কে আত্মসাৎ করে তাকে ছাঁপয়ে 
উঠতে । এই চাওরাই হল মূর্ত অথচ অব্যাকৃত পুরুষের অশনা য়া- 
পিপাসা বা অনাত্মবস্তুকে আত্মসাৎ করবার আকাঙ্ক্ষা । শব্দাটর 
সাধারণ অর্থ হল ক্ষুধা-তৃষ্ণা বা বুভূক্ষা, যা জীবনযোন-প্রযত্ণের 
একটি 'বাঁশল্ট রূপ । এটি আদিকামেরই একটি অর্থবহ পাঁরণাম। 
আঁদকাম ছল বসাঁম্টর মূলে, যার ফলে আত্মা অক্ষর থেকেই 
নিজেকে ক্ষারত করলেন, ইদমৃএর অন্তকোটি জড়ে নিজেকে 
নিহিত করলেন।. এখন ব.ভুক্ষার দ্বারা সেই জড়কে আত্মসাৎ 


৮৮ উপানষং-প্রসঞ্গ 


ওতপ্রোত হয়ে জাঁড়য়ে আছে। 

আত্মা পুরুষকে অশনায়া-পপাসা দিয়ে স্বর ।র্জঘ উপর হতে 
আগাগোড়া বিদ্ধ করলেন । - সেই অনৃবেধে পুরুষের আচ্ছন্ন বিস্রন্ত 
(15176681809) হীন্দ্রিয়চৈতন্যের মধ্যে একটা - সাড়া জাগল, 
তারা চাইল একটা-কিছুকে ধরে সংহত হতৈ । -এই সংহতির নদান 
হল আয়তন বা আধার, যা জড় শান্ত ও চৈতন্যের সমাহার--যেমন 
বিভিন্ন হীন্দ্রিয়গোলক হীন্দয়শান্তি এবং ইীন্দ্রয়চৈতন্যের সমাহরণে 
রাঁচত আমাদের “ভোগায়তন'৪৪৭ এই দেহ। এই আয়তনকে 
আশ্রয় করেই অব্যাকৃত পুরুষ ব্যাকৃত হলেন--স্বপ্রের নীহাঁরকা 
যেন দানা বাঁধল জাগ্রতের স্পজ্টতায় । | 

চিৎশান্ত জড়ে অন:প্রাবষ্ট হয়ে তাকে জারত করে একাঁট সংহত 
আকার 'দিল-_-এই হল জীবলীলার প্রতিষ্ঠ। বা ভীত ॥ দেবতাদের 
এই প্রাতষ্ঠান বা আয়তনের মধ্যে আত্মার দুটি শান্ত সাক্রয় হল-_- 
একাট প্রজ্ঞা যা আয়তনের সমগ্ত পাঁরথামের প্রশাস্তা, আরেকাঁট প্রাণ 
যা আয়তনের মধ্যে থেকে হবে অল্পের রূপান্তরকৃৎ অস্সা্দ। বাঁশ্ষ্টের 
সংহনন (97887198607) ঘটেছে বস্তুত  প্রজ্ঞানের প্রেষণায়, তাই 
আত্মাকে লক্ষ্য করে দেবতাদের মুখে শ্রজানীন্ছি, এই পদাঁট. বসানো 
হয়েছে । প্রাণ অন্নাদ, অন্নকে' সে র্‌পান্তারত করে প্রাণে. এবং 
চেতনায় ।৪৪৮ -তার কথা এবং অল্নের কথা পরে হবে । বাক চক্ষ,্‌ 
শ্রোন্র ও মন সাক্ষাংভাবে প্রজ্ঞানের াবভূতি । এই চারাঁট এবং সেই 
সঙ্গে অল্লাদ প্রাণের একসঙ্গে ওহী খকসংহতার বাকসবক্তে 
পাওরা যায় ।১৪৯ 

দর্শনের ভাষায় বলা চলে, আয়তনে জীবের প্রাতষ্ঠা, অল্নাদ 
প্রাণকে আশ্রয় করে তার প্রবৃত্ত, আর প্রজ্ঞানে তার প্রকাশ । 

তারপর দেবতাদের কথায় আত্মা 

 তাভ্যো গাম্‌ আনয়গু। : তা অক্ররন্, নব নো অয়ম্‌ অলম্‌ 
ইতি। তাভ্যে। হশ্বম্‌ আনয়ু। ভা অক্ররন্, ন বৈ ০ন| অয়ম, 
অলম. ইতি ॥২॥ 


এতরেয়োপপাঁনষদ ৮৯ 


তাতো পুরুষম্‌ আনয়ও। তা অক্ররন্‌, সুকুতং রত ইভি। 
পুরুষে। রার স্ুকৃতম.। তা! অব্রবীৎ, য়থায়তনং প্ররিশে.তি ॥ ৩॥ 


-_তাঁদের কাছে একটি গো আনলেন। তাঁরা বললেন, “এ তো আমাদের 
পক্ষে যথেষ্ট নয়।' (তান) তাঁদের কাছে একটি অ*্ব আনলেন । তাঁরা 
বললেন, “এও আমাদের পক্ষে যথেষ্ট নয় ।' 

তাঁদের কাছে (তান ) একাঁটি পরষ আনলেন । তাঁরা বললেন, 'বাঃ, 
বেশ করা হয়েছে তো । পুরুষকে বেশ করা হয়েছে বটে। (আত্মা তখন ) 
তাঁদের বললেন, 'যেমন আয়তন, তেমাঁন তোমরা প্রবেশ কর।' 


এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয়, আত্মা দেবতাদের প্রপতনের পর প্রথম 
পনরুষকেই অশনায়া-পপাসার দ্বারা অন্দাবদ্ধ করোছলেন। কন্তু 
তারপর থেকে পুরুষ যেন নেপথ্যে রয়ে গেলেন, আর আত্মার 
কারবার চলল দেবতাদের নিয়ে । অবশ্য পুরুষই দেবতাদের 
সংহননের প্রয়োজক । কিন্তু গোড়াতেই তিনি যেমন মূর্ত হয়েও 
অব্যাকৃত ছিলেন নীহারকার মত, এখনও তানি তা-ই আছেন। তানি 
যেন একটা সর্বব্যাপী নেপথ্যচৈতন্য-_গুঢ়োত্মা ন প্রকাশতে' ।8৫০ 
এই নেপথ্যচর পরদষ আর বক্ষ্যমাণ আয়তনবান্‌ প্দর্ষ স্বরূপত 
এক হয়েও এক নন। একজনের. চোখ থেকে মহার্ণবের ঘোর 
যেন কাটতে চায় না-_কাটাবার জন্য আত্মাকে অনেক ঈক্ষণ করতে 
হয়েছে, তার কথা পরে আছে ।**৯. কিন্ত এই নেপথ্যচর. পুরুষ 
পুরাণের ভাষায় যেন ভুবনস্বপ্পে বিভোর হয়ে কারণার্ণবে ভেসে 
চলেছেন ব্রহ্মযোঁন বটপত্রে শয়ান থেকে । বলা চলে, আত্মা আর 
এই দুটি পুরুষের মধ্যে আত্মা আনমেষ নিত্যজাগ্রত, প্রথম পুরুষ 
স্বপ্রাবিষ্ট, আর আয়তনবান্‌ পুরুষ মরলোকে জেগে উঠেও সপ্ত । 
এই দট পুরদষের সম্পর্কে সংহতায় বলা হয়েছে, “তাঁকে তোমরা 
জান না'যান এইসবের জন্ম 'দিয়েছেন। যান আর-ীকছন হয়ে 
আছেন তোমাদের মধ্যে; কুরাসায় ঢাকা থেকে আর. জজ্পনা করে 
বেড়ায় মন্ত্রোচচারীরা,ষারা শব্ধ চায় প্রাণের তৃপ্ত ৪৫২ - জীবনের 
নেপথ্যে থেকে হিরণ্যগর্ভের স্বপু অলক্ষ্যে এক সোম জ্যোৎস্বার 
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মাধুরীতে উজ্জীবিত করছে সবাইকে--এই ভাবাঁট এমান করে 
এখানে আভাসে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ॥ ্‌ 

আত্মা দেবতাদের অর্থাৎ ইীন্দ্রিয়সংাবৎদের প্রাতষ্ঠা বা সমূহনের 
জন্য যেসব আয়তন সন্টি করে চললেন, তাদের মধ্যে 'চিতপ্রকর্ষের 
একটা ক্রম লক্ষণীয় । এইখানে আমরা বোদক পাঁরণামবাদের সন্ধান 
পাই। প্রকতিতে আকাঁতির পাঁরণাম (০৬০1০) ঘটছে ; 1কল্তু 
তার লক্ষ্য হল, আধারে আত্মচৈতন্যের ক্রমশ স্ফুটতর আ'বিভবি। 
আরণ্যকেই এই মতবাদের যে সংস্পম্ট উদ্দেশ পাওরা যায়, একথা 
আগেই বলোছ।২৫৩- স্থাবর ওষাঁধ-বনস্পাতি, জঙ্গম প্রাণী, আর 
পুরুষ সবার মধ্যে প্রাণ থাকলেও প্রথমাঁটতে রসই আছে চিত্ত 
নাই, দ্বিতীয়াটতে চিত্ত থাকলেও প্রজ্ঞান নাই । - প্রজ্ঞানের পরম 
উৎকর্ষ আছে মানুষে--তার স্মৃতি ও কল্পনায়, তার লোকালোকের 
অনুভবে, তার অমৃতাঁপপাসায় । এমান করে প্রাণের জগতে দেখা 
[দয়েছে আত্মচৈতন্যের একটা ক্রামক উৎকর্ষ । 

এইটি লক্ষ্য করেই এখানে বলা হল, আত্মা দেবতাদের কাছে 
আয়তনরূপে পরপর নিয়ে এলেন গো অশ্ব এবং পুরষ। দেবতারা 
প্রথম দটকে প্রত্যাখ্যান করলেন-_তাঁদের অন্নাদের ভূমিকাকে 
পাঁরপূর্ণভাবে ফুটিয়ে তোলবার জন্য ওরা পধাপ্ত নয় বলে। তার 
পর খন পুরূষকে তাঁদের কাছে আনা হল, তখন তাঁরা খুশী হয়ে 
বললেন, এইবার ঠিক হয়েছে, অথাৎ অল্নাদদের. মধ্যে পুরুষই 
শ্রেষ্ঠ, অন্নের পরমরূপান্তর ঘটাতে পারে সে-ই । একথার তাৎপর্য 
পরে স্পম্ট হবে । 

পান্টি হথমানিদাযাঠ দক্ষ গো করাত খাঁষও 
তা জানতেন, তা আগেই দেখোঁছ । এই উপাঁনষদেরই শেষ অংশে 
[তান বলছেন নানা “ক্ষুদ্র মশ্রবীজে'র কথা, স্বেদজ ডীদ্ভজ্জ অণ্ডজ 
জরায়ূজ প্রাণীর কথা । তবুও এখানে প্রথমেই গো এবং অশ্বের 


কথা তোলার কিছু হেতু আছে । ৰ 
বেদে পশন প্রাণের প্রতীক 8৫৪ পুরুষসূক্তে পশহদের বলা 
হয়েছে “বায়ব্য', আর বায়ু প্দরষের প্রাণ ।৯৫৭ আবার পশনদের 


গ্রাম্য এবং আরণ্য দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। গ্রাম্য পশদরা 
এতরেয়োপানিষদ ৯১ 


মানুষের সাহচর্ষে সংদ্কৃত, আরণ্য পশ্দ্রা তা নয়।১৫৬ গ্রাম্য 
পশুদের আবার বলা হয় “পাঙ্ন্তর' বা পাঁচ অক্ষরের -পঙ্ক্তচ্ছন্দ 
হতে জাত। সংখ্যায় তারা-পাঁচ--অজ, আর (মেষ ), গো, অ*ব 
এবং পুরুষ পুরুষস্‌ক্তেই এদের উদ্দেশ পাওরা যায় ৯৫৭ 
সেখানে গো থেকে অ*ব শ্রেষ্ঠ এমন-একটা হাঙ্গত আছে, কেননা 
তার দুপা দাঁত, আর গরুর একপাটি।  অন্যত্রও অশ্বকে বলা 
হয়েছে 'পশনাং য়শীস্বিতমঃ' ।৪৫৮উপানিষদে এখানে এই সম্প্রদায়কে 
অনুসরণ করা হয়েছে । লক্ষণীয়, গ্রাম্য পশহদের মধ্যে উদ্ভদাশীদেরই 
গ্রহণ করা হয়েছে, মাংসাশীদের নয় । পশু শুদ্ধপ্রাণর্‌পে দেবতার 
বাহন ।॥ বোঁদক বাহনেরা সবাই নরামিষাশণী 1৪ ৫৯ 
- িঘণ্টুতে দোখ, উষার বাহন হচ্ছে “অরুণ্যো গার, আগ, 
ইন্দ্র ও আঁদত্যের. বাহন অশ্ব |. উষা -প্রাতিভসধাবতৎএর অরুণ 
ছটা, তারই স্ফুটতর দীপ্ত আগ্ি ইন্দ্র এবং আ'ঁদত্োে। এই দাম্টতে 
অশ্বের আগে গোর ম্থান। কিন্তু অশ্বকে যাঁদ ওজঃশান্তর প্রতীক 
ধরা যায়,৪৬০. তাহলে এপক্রম পালটে দেওবাও চলে । গো. তখন 
ব্্ধ বা প্রজ্ঞা, আর অশব ক্ষন্র বা প্রাণ। বেদে এই ধারারই 
বেশী চল। 

আয়তন প্রসঙ্গে উপানষদে অধ্যাত্মচেতনার উন্মেষের দিকে দৃষ্টি 
রেখে মান্র তিনাঁট পশহকে বেছে নেওবা হয়েছে । আয়তনদের 
মধ্যে পুরুষই সুকৃত িনা আত্মার শ্রেষ্ঠ কীর্ত, কেননা দেবতাদের 
আপ্যায়ন এবং প্রজ্ঞানের পূর্ণাবকাশের সম্ভাবনা আছে তারই 
মধ্যে। তবে “সুকৃত' শব্দাট এখানে শ্িষ্ট-_যেমন বোঝায় “স্বানার্মত', 
তেমাঁন বোঝায় “কল্যাণকর্ম” বা. যজ্ঞ ।৪৬৯ পুরুষ যেমন একাঁদক 
দিয়ে আত্মার অনুপম কৃতি, তেমাঁন আরেকাঁদক 'দয়ে সে-ই পারে 
তাঁকে সব উৎসর্গ করে তন্ময় হতে । তাইতে িসৃন্টি এবং উৎসৃন্টি 
দুদিক দিয়েই পুরুষ “সৃকৃত'। 

এই পনরুষে হিরণ্যগভে“র স্বপু জাগ্রতে ফুউটল বিরাট হয়ে । 
কিন্তু মনে রাখতে হবে, পুরুষের দেহ এখনও অপ্রাকৃত-_যাঁদও 
তার মধ্যে আত্মার ব-ভাবনা বা বিভূতাবিস্তরের (9০1-0)0101- 
[11081011) সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । 


৯২ উপনিষং-প্রসঙ্গ 


আধার যখন পাওবা গেল, তখন আত্মা দেবতাদের বললেন, 
এইবার তাহলে যার যেমন আয়তন বা আঁধন্ঠান, সে তার মধ্যে 
ঢুকে পড়।' 


তখন আত্মার প্রেবণায় 


অগ্থির্‌ রাগ, ভূত্বা মুখং প্রারিশৎ, বায়ুঃ প্রাণে। ভূত্বা নাসিকে 
প্রারিশ, আদিত্যশ. চক্ষুর, ভূত্বা-ক্ষিণী প্রারিশৎু, দিশঃ শ্রাজং 
ভূত্বা কর্ণো প্রারিশন্‌, ওষধি-রনস্পতয়ে। লোমানি ভূত্বা ত্বচং 
প্রারিশন্‌. চক্দ্রমা মনো। ভূত্ব। হৃদয়ং প্রারিশৎ, মৃত্যুর অপানে। ভূত্ব। 
নাভিং প্রারিশৎ, আপো! রেতো। ভূত্ব! শিষ্পং গারিশন্‌॥ ৪ ॥ 


আগর বাক্‌ হয়ে মুখে প্রবেশ করলেন, বায়; প্রাণ হয়ে দুটি নাসকায় প্রবেশ 
করলেন, আঁদত্য চক্ষু হয়ে দুটি আঁক্ষিতে প্রবেশ করলেন, 'দিকেরা শ্রোন্র হয়ে 
দুটি কণে প্রবেশ করলেন, ওষাঁধ-বনস্পাঁতরা লোম হয়ে ত্বকে প্রবেশ করলেন, 
চন্দ্রমা মন হয়ে হৃদয়ে প্রবেশ করলেন, মৃত্যু অপান হয়ে নাভিতে প্রবেশ করলেন, 
অপএরা রেতঃ হয়ে 'শশ্ে প্রবেশ করলেন। 


.-অব্যাকৃতের, মধ্যে পুরদষপ্রাতম. একাটি 'বিরাট_ব্যাকাতর আভাস, 
দেখা দয়োছল বহু বিপাঁরণামের পরে ॥. তার-মধ্যে কামের সংবেগ 
অন্তগঢ হয়ে ছল অশনায়া ?পাসার- রূপে ॥ আত্মা ইচ্ছা করলেন, 
এই প্রাণস্পন্দয্যন্ত ব্যাকীতিতে এবার চৎস্পন্দ দেখা দক, আয়তন- 
বান্‌ পদরষের মধ্যে চিৎশান্ত আঁবস্ট হয়ে একাটচিন্ময় সংঘাত 

দেবতারা যার-যার আয়তনে প্রবেশ করলেন। হরণ্যগভে'র 
অবয়ব হতে যেভাবে তাঁরা ফুটে বৌরয়েছিলেন, এবার প্রবেশ. করলেন 
তার বিপরীত ক্রমে । আগের ব্যাপারটি ছিল এক অব্যাকৃত মূর্তি 
হতে চিংশান্তর বচ্ছুরণ, এবার এক ব্যাকৃত আয়তনে চৎশান্তর 
অনবপ্রবেশ। তত 

এখন ব্যাকৃত এবং সংহত আয়তনে আঁবিষ্ট চিৎশান্তর কি কাজ 2 
_-অন্নাদ হয়ে অন্নের রূপান্তর সাধন, বিসাঁষ্টকে আতসাঁম্টর ?দকে 
উীজয়ে নেওয়া 1৪৬২ সোজা কথায় -জড়কে চৈতন্যে বূপার্তীরত 


এতরেয়োপাঁনিষদ- ৯৩ 


করা। আত্মার ঈক্ষা এবং তপঃ তাঁর আবনাভূত ইদম্‌কে 1বসাষ্টর 
প্রবেগে প্রীতাক্ষপ্ত করোছল একেবারে বিপরীত মেরুতে । আত্মা 
তাতে বীজের মত “নগন্'৪৬৩ হয়ে ছিলেন। আতস্ন্টি হল সেই 
বাঁজশন্তর কৃণ্ডলমোচন, ইদমৃূএর আবার যেন আত্মায় ফিরে যাওরা । 
তার দহ পর্ব-_একটি অমৃতলোকে, আরেকাঁট মরলোকে ৷ অমৃত- 
লোকের পাঁরণাম অপ্রাকৃত, চিন্ময়; আর মরলোকের পারণাম প্রাকৃত 
এবং. মৃত্যুদ্প্ট । -এই.-মৃত্যুর: বীজ রয়েছে .. অশনায়া-পপাসার 
মধ্যে যা অনেক মৃত্যুর ভিতর 'দয়ে জীবকে ক্লমে-্রমে উত্তীর্ণ 
করে অমৃতে । 
আগেই দেখোঁছ, প্রথম পুরুষের মধ্যেই এই-অশনায়াশপপাসা 
অন্দাবদ্ধ হয়ে ছিল। 'অশনায়া মৃত্যু ;৪৬৪ অথচ হিরণ্যগ্ভ', 
অমৃত । সংহতার ভাষায় অমৃত এবং মৃত্যু দুইই তাঁর ছায়া ।৪৬« 
পুরুযষায়তন সাষ্টর পর .অমৃতত্বের সাধক মৃত্যুরূপী. সেই 
অশনায়া-পপাসা আত্মাকে বলল ৪ 


তম্‌ অশনায়াপিপাছে আব্রভান্, আরাভ্যাম্ অভি গ্রজানী- 
হীভি। সতে ইত্ররীশ, এভাম্মের বাং দেরভীস্বা.ভজামি, এভাস্থু 
ভাশিস্তোৌ করোমী-ভি। তন্মাদ্‌ যন্যৈ কন্তৈ চ. দ্রেরতাটয় হরির্‌ 
গৃহাতে, ভাশিগ্যারে'রা স্যাম্‌ অশনায়াপিপাসে ভরতঃ॥ ৫॥ 


--তাঁকে অশনায়া-পপাসা বলল, “আমাদের 'দকে (এবার আপনার ) 
প্রজ্ঞানকে ফেরান।' 'তাঁন তাদের বললেন, “এই দেবতাদের লক্ষ্য করেই 
তোমাদের মধ্যে আম আঁবষ্ট হচ্ছি,১৬৬ তোমাদের আম এদেরই ভাগীদার 
করাছ। তাইতে যে-কোনও দেবতার, উদ্দেশে হাঁবঃ গৃহীত হয়, অশনায়া- 
1পপাসা তাঁরই ভাগীদার হয়। 


দেবতারা আত্মার কাছে আয়তন চেয়োছলেন, তার মধ্যে 
প্রতিষ্ঠিত থেকে অন্নের অন্তা বা অল্নাদ হবেন বলে । অন্নাদ হওবার 
আকাঙ্ক্ষাই অশনায়া-ীপপাসা বা বৃভূক্ষা। এ-বুভুক্ষা সমস্ত সৃন্টিকে 
ছেয়ে আছে। আর তাইতে অন্নকে আশ্রয় করেই - অল্নাদের 


৯৪ উপানিষং-প্রসঙ্গ 


'আতরোহ" বা চৎপ্রকর্ষজনিত উত্রুমণ_যার শেষ পাঁরণাম 
অমৃতত্ব 1৪৬৭ 

তাই আত্মা চিদাবষ্ট আয়তন সূম্টির পর প্রত্যেক চিদবৃত্তির 
সঙ্গে অশনায়া-পপাসাকে য্বন্ত করে দিলেন। প্রাণের এক 'দব্য 
বুভূক্ষা জাগল জগতে ৷ মানুষের ভোগ সেই 'দব্য বুভূক্ষারই তর্পণ 
_যাঁদ আমরা বুঝতে পারি, আমরা যা-কিছ7? আহার করাছি তা 
দেবতার উদ্দেশেই আহত 'দাচ্ছ, 'দ্রীবণোদার 'িপাসাকেই'৪৬৮ 
তৃপ্ত করাছ। একেই বলা হত. পহুর;ষষজ্ঞ_ মাহদাস. এতরেয় যাতে 
সিদ্ধ হয়েছিলেন ।৪৬৯ অশনায়া-পপাসা তখন আত্মার প্রজ্ঞানের 
দ্বারা জাঁরত। এইটি সূচিত হয়েছে আত্মার প্রাত তাদের 
আবাভ্যাম্‌ অভি গ্রজানীহি এই আকৃতির দ্বারা । 

মানুষের জীবনে ভোগ তখন হিরণ্যগভে'রই কামনার তর্পণ, 
আত্মার আত্মারামতা । তা-ই সংহতার ভাষায় “দেবাহত আয়ুর 
ব্যশন' 1৪৭০ 


এতরেয়োপানষদ ৯৫ 


প্রথম অধ্যায় 


তৃতীয় খণ্ড 


এ পর্যন্ত আমরা সযান্টক্রমের এই বত পেলাম £ 

আদতে ছল আত্মা এবং ইদমৃএর অন্যোন্যসম্পারজ্বন্ত এক 
[মথদন। তখন স_্ীপ্তকজ্প 'নিমেষদশায় আর-িছ:রই প্রাতভান ছিল 
না। তারপর আত্মার মধ্যে দেখা দিল ঈক্ষা। তার ফলে অম্ভঃ 
মরীঁচি মর এবং অপ্‌ এই চারটি লোকের সঁষ্ট হল। তার পর 
সবার নীচে যে-অপ, আত্মার ঈক্ষায় তাথেকে উঠে এলেন অণ্ডকজ্প ১ 
এক মূর্ত-পদরুষ । তখন আত্মার. ইক্ষার সঙ্গে যুন্ত হল তপঃশান্ত 
এবং তার আঁভতাপে অণ্ডটি "নাঁভ্ন হয়ে দেখা দিল পুরুষের 
চন্ময় কিন্তু অসংহত কতকগ্যাল অবয়বের পরম্পরা, যার মধ্যে 
একটি পুরুষাঁবগ্রহ আভাসিত হল। আত্মার ঈক্ষা এবং তপ এই 
পুরুষে অন্দীবদ্ধ হয়ে জাগিয়ে তূলল অশনায়া-পিপাসা বা এক 
মহাবৃভূক্ষা, যা সংক্লামত হল পদরুষের সমস্ত অবয়বে । 

পুরুষের এই অবয়বেরা হল লোকপাল বা চত্‌জ্পাৎ লোকের 
কেন্দ্রে আঁধান্ঠত 'চৎশান্তর বিভূতি বা “দেবতা” ৷ বৃভুক্ষা দেবতাদের 
ধর্ম, প্রাণচৈতন্যের লক্ষণ । সে চায় জড়কে আত্মসাৎ করে চৈতন্যে 
র্‌পান্তীরত করতে । তার জন্য অসংহত অবয়বদের একাটি আয়তনে 
সংহত হওরা প্রয়োজন । তাই আত্মার তপঃশান্ততে সমম্ট হল সংহত 
আয়তনের একটা পরম্পরা- চৈতন্যের ক্লামক উন্মেষের তাগিদে। 
তার শেষপর্বে দেখা দিলেন প্রথম পুরুষেরই রূপসমদ্ধ-বিগ্রহ এক 
বিরাট পুরুষ-যান সর্বলোকপাল এবং সর্বদেবময়। তাঁর প্রাত 
অঙ্গে সণ্টরণ করছে এক মহাবভূক্ষা__তীন আদ অন্নাদ। 


তখন 


স উঈক্ষতে.০ম নু লোকাশ. চ তলোকপালাশ, চ। অম্মম্‌ এন্যঃ 
স্থজ! ইতি ॥১॥ 


৯৬ উপানিষৎ-প্রসঙ্গ 


জে অপো হভ্যতপৎ । ভাভ্যে। ইন্ভিতপ্তাভ্যে। মুক্তির অজায়ভ। 
য়! বৈ সা মুস্তির্‌ অজায়ভ, অন্সং বৈ তগ॥ ২॥ 


- সেই (আত্মা) ঈক্ষণ করলেন, 'এই তো লোক সার লোফপাল ধত। 
এদের জন্য অন্ন সৃষ্ট কার নাকেন।' 
_- ধতাঁন অপ্‌্এর গদকে তাপ ছড়ালেন । তারা আঁভতপ্ত হলে তাদের থেকে 
এক মাঁত৫জন্ম নিল । সেই যে মর্ত জন্ম নিল, তা-ই অন্ন । 


আত্মার ইক্ষা ছিল লোক আর লোকপালদের সাঁন্ট করবেন । 
এতক্ষণে সে-ঈক্ষা সার্থক হল--তাঁথেকে উৎসারিত হল যত লোক 
আর লোকপাল ॥. লক্ষণীয়, দুটি সংজ্ঞাই বহ্দবচনে--কেননা এ হল 
একের বহন হওরা। মূলে আত্মা আর ইদম্‌ এক হয়ে ছিল । ইদম্‌ 
পাঁরকীর্ণ হল বহু লোকে, আর আত্মা পাঁরকীর্ণ হলেন সেইসব 
লোকের লোকপালে বা তাদের অন্তগ্গঢ়ু আধষ্ঠানচৈতন্যে। কিন্তু 
লোকপালদের সান্ট করতে গয়ে আত্মা অবম লোক যে-অপ্‌, 
তাথেকে 'সমদ্ধত' করোছলেন এক “মূর্ত পুরুষকে । আর এই 
পরঘকে অন্যাবদ্ধ করেছিলেন “অশনায়া-পপাসা'র দ্বারা । লোক- 
পালেরা এই প্রথম পুরুষের বভূতি ৷ তাঁর অশনায়াশীপপাসা এ"দের 
মধ্যেও সংক্লামিত হল সহতরাং তাঁরা -“অল্নাদ' - হতে চাইলেন । 
তার জন্য তাঁরা আয়তনবান্‌ হলেন । সব হল, এখন চাই "আল্লাদের 
জন্য অন্ন। 

অন্ন সৃষ্টি করবার জন্য আত্মা আবার ঈঞ্দণ করলেন। এই 
ঈক্ষা'র সঙ্গে যুন্ত হল তাঁর “তপঃ--যেমন হয়োছল পুরুষ হতে 
লোকপালদের 'নাঁভন্ন করবার সময় ।৪৭১ এই ঈক্ষা এবং তগঃ 
আবার প্রযযন্ত হল “অপ[:এর -প্রাত-_যে-অপ্‌ হতে আত্মা, প্রথম 
পরুষকে সমদ্ধত করেছিলেন । সেবার যেমন অপ থেকে পুরুষের 
মর্ত উঠে এসোছল, এবারও তেমাঁন ওই অপ থেকেই জন্ম নিল 
একা; সুক্ঠি।' আর এই মতই হল: “অন্ত” । উপানষদের এই 
[ববাঁতিকে এখন একটু তাঁলয়ে বোঝা দরকার । 

অপ অম্ভের াপরীত মেরুতে অবাস্থত অবম লোক__এক 
অপ্রকেত এবং অব্যাকৃত গহন-গভীর কারণসালল, ছঃয়ে - আছে 
এতরেয়োপাঁনষদ- ৯৪ 
ব. বি./উপানিষখ/পৃ-১২-৭ 


মৃত্যুকে? সৃন্টিক্রমে তাকে আমরা ?তনবার পেলাম । : একবার এই 
অপ থেকেই মূর্তি নিয়ে উঠে এলেন প্রথম: পুরুষ ।: তখন তিনি 
অশ্ডের মত 'নরবয়ব__যাঁদও তান মূর্ত। তার পর তাঁরই অবয়ব- 
রূপা দেবতা বা চিদবভীতরা তাঁহাতে 'নিভন্মি হয়ে. পড়ে গেলেন 
আবার এই. অপৃএ।.. পুরুষ উঠে এসৌছলেন,.আর এরা. পড়ে 
গেলেন__এই তফাতটুকু লক্ষণীয় । যানি উঠে. এলেন, তিনি অমৃত 
হয়ে জেগে থাকলেন। আর যাঁরা পড়ে গেলেন, তাঁরা দেবতা হয়েও 
মত্যুদ্পৃম্ট হলেন । অধ্যাত্মদৃষ্টিতে এখানে একাদকে পাঁচ্ছ বিজ্ঞান 
বা আলয়চৈতন্য (58508870-001901091918959),. আরেকাঁদকে 
তার বৃত্তি (0109095)। সবার শেষে অপ্‌ থেকে জাত হল 
আরেকটি 'মৃতি'_যার সংজ্ঞা হল “অল্প? । 

৭৯ গা সাপ 
দুটি মেরু ॥ সমেরতে পুরুষ, আর কুমেরূতে অন্ন । দুইটি মতি” 
কনা অব্যাকৃতের একটা সংহনন বা দানা বাঁধা । মনে রাখতে হবে, 
মার্তি কিন্তু বিগ্রহ নয়-_বগ্রহের পূবাভাস |. যেমন অগ্ড, আকাশ- 
ব্যাপী আলোর মধ্যে সূ্যীবম্ব ।- গ্রহ তারও অভ্যন্তরে । মুর্তি 
শব্দাট এসেছে প্রাচীন মূর্‌ ধাত, হতে, যার অর্থ' হল: 'জমাটা বাঁধা'। 
বোদক দেবতারা স্বরূপত 'অমূর' অথাৎ পারব্যাপ্ত আলোর একটা 
ঝলমলান, ব্যাপিচৈতন্যের একটা প্রভাস 15২ 

এখানে আত্মা অমূর বা অমূর্ত। তাঁর প্রথম মূর্ত, প্রাতভাস 
হলেন এক প্নর্ষ--সংহিতায় যান “হরণ্যগর্ভ' । এই পনর যখন 
আয়তনবান্‌ এবং বিগ্রহ হলেন, তখন -আমরা. পেলাম আরেক 
পুরুষ--সংহতায় [যান শীবরাট্‌। দাউ পুরুষের মধ্যে চিংশান্তর 
ব্যহর্পে রয়েছেন দেবতারা । এমান করে সৃষ্টিতে আত্মার ?িতনাট 
পাঁরণাম দেখা দল-_হিরণ্যগর্ভ বি*বদেবগণ ও বিরাট্‌রূপে ॥ িল্তু 
এরা সবাই ওতপ্রোত । আঁদপুরূষ অশনায়া-পপাসার দ্বারা 
অন্যাবদ্ধ। অতএব তাঁর বিভূঁতিরাও-তা-ই ৷ সব পুরুষই অল্লাদরূপে 
অন্নের রূপান্তরকৃৎ ৷ না 

যেমন আত্মার চিন্ময় পাঁরণাম, তেমাঁন ইদমএরও  জড়ময় 
পারণাম--লোক আয়তন এবং অন্নরূপে । পাঁরণামের ধারা বস্ান্টর 


৯৬ উপানষং-প্রসগ্গ 


দকে, চৈতন্যের নগৃহনের দকে । শেষ পাঁরণামে অল্নাদ পুরুষ 
আর অন্ন মুখাম্ুখি। যেমন সৃষ্টির পূর্বে আত্মাআর ইদম্‌ এক 
হয়ে ছিল, এখন তেমান সাৃন্টির শেষ পর্বে অন্নাদ এবং অন্ন মূলত 
এক হয়েও 'বাবন্ত হয়ে দেখা [দল । 

আমরা যাকে বাঁল “জড়', তন্ত্র শান্তর যে চরম পাঁরণামকে বলা 
হয় “নবৃত্তিকলা”, বেদে তাকেই বলা হয়েছে অল্প ৷ এই সংজ্ঞা 
অপর দুটি সংজ্ঞার চাইতে ব্যাপক এবং অর্থবহ. চৈতন্য আর 
জড়ের সম্পর্কের চাইতে অন্নাদ এবং অন্নের সম্পর্ক আরও. গ্রভীর। 
চৈতন্য জড়কে প্রকাশিত করে মাত্র, কিন্তু তার কোনও পাঁরণাম ঘটায় 
না__জড়ের পারণাম আপনি.ঘটে। পুরুষকে শনধ; চৈতন্য না. বলে 
যাদ 'অন্নাদ' বাল, তাহলে তান জড়. বা. অন্নের শদধ্দ দ্রম্টা নন, 
তার ভোন্তা এবং তার উধর্বপাঁরণামের -কতাঁও। - অন্নাদ অন্নকে 
আত্মসাৎ করে তার উধর্বপাঁরণাম ঘটান এবং  এমান- করে--তার 
অন্তার্নীহত প্রাণ এবং চৈতন্যকে মান্ত দেন। ছান্দোগ্যোপানিষদে 
উদ্দালক শ্বেতকেতুকে এই কথা'ট সন্দরভাবে বাঁবিয়েছেন 1 হাতে- 
কলমে দেখিয়ে 'দয়েছেন, কি করে আশত অন্নের গ্থাবষ্ঠ ধাতু পন্রীষ, 
মধ্যম ধাতু প্রাণ এবং অঁিষ্ঠ ধাতু মন হয়ে চৈতন্যের সংস্পর্শে জড়ের 
উধ্ৰ পাঁরণাম সুচিত করে 1৪৭৩ 

এই ভাবাঁট স্ধাহতার পুরুষসক্তে, আছে ৫.প্:রনষই এই .সব- 
ুছদ্, যা হয়েছে এবং যা হবে। আবার তান. অমৃতত্বের ঈশান, 
যেহেতু তান অন্নের সহায়ে আতরোহণ করছেন বা উজয়ে 
চলছেন।৪1* পদ্রুষই সব-কছন হয়েছেন, অতএব সবই 'চন্ময়। 
[তাঁন যা হয়েছেন, তা ভূত । কিস্ত এইখানে এসেই তান থেমে যান 
ন, ?তান হচ্ছেনও--তাঁন ভব্য ৷ যা হয়েছে তার শেষ পর্ব মৃত্যু 
যা প্রাণ এবং চেতনার প্রাতষেধ । কিম্তু যা হবে, তা হল অমৃত--যা 
প্রাণ ও চেতনার পর্ণ বৈভর। মৃত্যু হতে অমৃতে, তমঃ হতে 
জ্যোতিতে, জড় হতে চৈতন্যে উত্তীর্ণ হওবাই পুরুষের আতরোহ। 
আর. তার সাধন 'অন্ন'॥. সমস্ত বই, তাঁর অন্ন এবং অল্নাদরপে 
তিনি তার “সুরূপকৃত',৪'« তার চিন্ময় রূপান্তরের সাধক । দর্শনের 
ভাষায় 'জড় আর চৈতন্য পৃথক্‌, পুরুষ শুধু দুষ্টা'_ এই দাঁজ্টি 


এতরেয়োপাঁনযদ- ৯৯ 


সাংখ্ের। আর “জড় চৈতন্যেরই সংবৃন্তি বা নগৃহন, প্ররুষ দুঘ্টা 
কতা. এবং ভোন্তা'--এই দম্টি বেদের। ওপানষদপুর;ষের ঈক্ষা 
আছে, তপঃ আছে, আছে অশনায়া-পপাসা বা.কাম-।. তাঁর কাম 
সংবৃত্ত হয়ে আছে সাঁন্টর আদতে এবং মনের সংবেগে তা-ই ববৃত্ত 
হয়েছে অশনায়াশপপাসার্পে সাঁন্টর সঙ্গে-সঙ্গে 9৭৬ 


আঁবনাভূত আত্মা এবং ইদমৃএর পাঁরণামে আমরা পেলাম 'বাঁবন্ত 
অল্নাদ এবং অন্ন । বিস্যাম্টর সংবেগ এইবার উীজয়ে চলবে আঁত- 
সৃষ্টিরীদকে। এখন তারই বাতি ঃ 


_ তদ্‌ এতদ্‌ অভি্থষ্টং পরাঙ অভ্যজিঘাংসগু ৷ তদ্রাচাই জিদ্ৃক্ষণ 
তন্‌ নাশক বাচ! গ্রহীতুম্‌। স যদ্‌.ধৈ.নদূ রাচাইগ্রটহস্য, 
অভিন্রযান্ৃত্য হৈ.রা-স্সম্‌ অভ্রপ আয ॥ ৩॥ 

ভগ প্রাণেনা-জিদ্বক্ষৎ। তল্‌ নাশক প্রাণেন গ্রহীতুম্‌। 
যদ.ধৈ-নগ প্রাণেনা.গ্রহৈত্যদ,, অভিপ্রাণ্য হৈ.বা-ম্সম. আত্রপ স্তৎ ॥৪॥ 

তচ, চক্ষুষা.জিম্বক্ষত, তন্‌ না.শ কোচ, চক্ষুষ। গ্রহীতুম.। স.য়দ 
ধৈনচ. চক্ষুষা.গ্রহৈত্যদ, দৃষ্টৰা হৈ:রান্ম অভ্রপ.স্য.॥ ৫॥ 

তচ. €ছোাত্রেণা.জিদ্বক্ষৎ, তন্‌ না.শরুোচ, ছোত্রেণ গ্রহথীতুম, 
সয়দ ৈ.নচ, ছেদাত্রেণা.এরটহস্যচ,, ছ-ত্ব। হৈ:রা-স্সম. অক্রপ স্যৎ॥ ৬॥ 

তও ত্বচা.জিঘ্বক্ষ্ তন্‌ না.শরুো্ ত্বচা গ্রহীতুম ॥ স য়দ.. 
খৈ.নত ত্বচা.গ্রহৈত্যা স্পৃষ্টনা হৈ-রা-স্লম. অভরপ.স্য॥ ৭॥ 
: : তন্‌ মনসা-জিদ্বক্ষ, ভন্‌ নাশক্লোন্‌ মনসা! গ্রাহীতুম্‌। জয়দৃ- 
ধৈ'নন্‌ মনসা-গ্রটহস্যদ ধ্াত্ব। হৈ-রা-স্সম, অত্রপ জ্যৎু॥ ৮॥ 

ভচ. ছিস্সেনা-জিদ্বক্ষ্ড তল্‌ না.শরুোচ ছিক্সেন গ্রহীতুম্‌। অজ 
যদ. টধ. নচ. ছিস্সেলা-গ্রটহয্যদ, রিস্থজ্য হৈ.বা-্সম্‌ ভ্রপ-স্যৎ॥ ৯॥ 

তদ অপানেনা-.জিদ্বক্ষৎ। তদ. আবয়ু। সৈষো,্সস্য গাহে! 
য়দ্‌ রয়ুং ল্মায়ুর্‌ র। এষ যদ র।য়ু॥ ১০॥ 


সেই যে এই (অন্ন), (তাকে অল্নাদের) আঁভমুখে ঠেলে দিলে সে পরাঙ্‌ মুখ 
হয়ে ( অল্নাদকে ) এাঁড়য়ে ঠিকরে পড়তে চাইল 18৭৭ (তান) তাকে বাক: 'দয়ে 
গ্রহণ করতে চাইলেন, (কিন্তু ) তাকে বাক: দিয়ে গ্রহণ করতে পারলেন না । 
1তাঁন৪৭+৮ যাঁদ একে বাক: দিয়ে গ্রহণ করতেন, ( মত'য জীব ) অন্নের কথা বলেই 
তৃপ্ত হত। 


৯০০ উপাঁনষৎ-প্রস্গ 


তাকে প্রাণ দিয়ে গ্রহণ করতে চা ইলেন, (1কন্তু ) তাকে প্রাণ 'দিয়ে গ্রহণ 
করতে পারলেন না। তান যাঁদ একে প্রাণ "দিয়ে গ্রহণ করতেন, . ( মত্য? 
জীব ) অন্নের আভম.খে প্রাণন করেই তৃপ্ত হত। 

তাকে চক্ষু “দিয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, (িল্তু ) তাকে চক্ষ; য়ে গ্রহণ 
করতে পারলেন না। তানি যাঁদ একে চক্ষ; দিয়ে গ্রহণ করতেন, ( মত্য“জশীব ) 
অন দেখেই তৃপ্ত হত। 

তাকে শ্রোন্র 'দয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, ('িল্তু ) তাকে শোত্র দিয়ে 
গ্রহণ করতে পারলেন না। 'তাঁন যাঁদ একে শ্রোন্ন 'দিয়ে গ্রহণ করতেন, 
( মত জীব ) অল্নের কথা শনেই তৃপ্ত হত। 

তাকে ত্বক "দয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, (কিন্তু ) তাকে ত্বক দিয়ে গ্রহণ 
করতে পারলেন না। "তান ঘাঁদ একে ত্বক দয়ে গ্রহণ করতেন, ( মত জীব) 
অন্ন স্পর্শ করেই তৃপ্ত হত। 

তাকে মন 'দয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, (কিন্তু ) তাকে মন দিয়ে গ্রহণ 
করতে পারলেন না। - তান যাঁদ একে মন 'দয়ে গ্রহণ করতেন, ( মত্য“ জীব ) 
অন্নের ধ্যান করেই তৃপ্ত হত। 

তাকে ?শশ্স "দিয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, (1কন্তু ) তাকে শিশ্স 'দিয়ে গ্রহণ 
করতে পারলেন না। [তান যাঁদ একে 'শশ্স "দিয়ে গ্রহণ করতেন, €মত্য জীব ) 
( অন্নের ) বিসৃন্টিতেই তৃপ্ত হত। 

তাকে ( অবশেষে ) অপান "দিয়ে গ্রহণ করতে চাইলেন, (তখন) তাকে গ্রাস 
করলেন।৪+৯ এই-যে বায়ু, সেই অন্নের গ্রাহক । এই-যে বায়, অন্নই 
তার আয় । 


অন্নাদ এবং অন্নকে নিয়ে এইবার মতে জীবনযাত্রা শর? হবে । 
অন্নাদ আয়তনবান্‌ পদররূষ, তাঁর মধ্যে নাহত রয়েছে চদৃবাঁজ । 
অন্ন জড়, যেন তাঁর বিপরীত মেরুতে । অন্নকে আত্মসাৎ. করে 
তার উধর্ধপাঁরণাম ঘটানো অন্নাদের কাজ । দর্শনের ভাষায় দুয়ের 
মধ্যে গ্রহীতৃ-গ্রহণ-গ্রাহ্যের সম্বন্ধ । মের; সম্পর্ক (১০191119) আছে 
বলেই অন্ন যেন মাধ্যাকর্ষণের টানে অন্নাদ থেকে দুরে সরে যেতে 
চায়। তাকে আয়ত্ত করবার যেপ্্রযত্র, তা-ই জীবের জীবনায়ন। 
বস্যাম্টর বেগ একটা ধাকা খেয়ে এইবার ডীজয়ে চলবে । এখানে 
তারই ছাঁব। 


- অন্ন আত্মার দ্বারা অন্ভিস্থষ্ট [কনা অল্নাদের আঁভমনখে তাঁর 
এতরেয়োপাঁনষদ ১৯০১. 


ভোগ্যর্পে উৎসারিত হল-। কিন্তু সে_ সহজে তাঁর কবাঁলত হতে 
চাইল না, “পরাঙ্মহখ' হয়ে তাঁর কাছ থেকে ঠিকরে পড়তে চাইল। 
তখন অল্নাদও তাকে গ্রহণ করবার জন্য তার পিছনে ছ্‌টলেন । 
দয়ে 'তাঁন তাকে গ্রহণ করতে চাইলেন । কিন্তু সম্পূর্ণরূপে তা 
পারলেন না, তাঁর বৃভুক্ষা অতৃপ্তই থেকে গেল। 
লক্ষণীয়, পুরুষের এই-যে অসামর্থ এবং অতুপ্ত, এ শুধু 
মরলোকে । সেখানে অন্ন হল. আমাদের -স্থুল আহার্য। তাকে 
কেবল বলে শুকে দেখে শুনে ছ_'য়ে বা ভেবে আত্মসাৎ করা যায় না, 
বা তাতে তৃপ্ত হয় না । অথচ প্রত্যেক হীন্দ্িয়ের দ্বারা গ্রাহ্য সুক্ষ 
অন্নও আছে, যাকে গ্রহণ করে অল্নাদ অমৃতসম্ভোগের তীপ্তি পেতে 
পারেন। শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ শুধ; আহার্ষের নয়, তার চাইতে 
সূক্ষম-গ্রাহ্য বিষয়েরও আছে--যার সংাঁবৎ পশহতে না জাগলেও 
মানুষে জাগতে পারে। এই প্রাতভ-সংঁবংএর সাধনরূপেই 
হীন্দিয়ের সার্থকতা । হীল্দ্িয় তখন “ইন্দ্রসম্ট' বা “ইন্দ্রজঃষ্ট'৪৮০ অথাৎ 
তা পরমদেবতার শান্তর উৎসারণ বা আবেশ । .শব্দাটর এই মৌলিক 
অর্থ সংহিতায় পাওরা যায়। সেখানে সোম শেষ করে 'ইন্দ্রিয়ো 
রস ।৪৮১ উপাঁনষদে এই পদগচ্ছের তমা 'অমৃত আনন্দ'__যা 
দব্যসম্ভোগের চরম পাঁরণাম । মানুষের মধ্যে দেবতার “অশনায়া- 
পিপাসা' দৃম্টিতেই অথাৎ সামান্যত 'বষয়স্পশেই তৃপ্ত হয়।৪৮২ 
গীতার ভাষায় এই হল মান্রাস্পর্শের বক্গসংস্পর্শে রূপান্তর--বৈদান্তিক 
যাকে বলবেন বিষয়ানন্দে ব্রহ্মানন্দের সম্ভোগ । তৌত্তরীয়োপানষদে 
তার একটি উজ্জল বর্ণনা আছে 1৪৮৩ : এই দাজ্টতে বাকের 'বিষয়বা 
অন্ন 'স্বাধ্যায়-প্রবচন'*৮৪ বা শব্দব্রক্গের অনুশীলন । 

এই : হীন্দ্িয়গ্ীল যে ব্রন্গের দ্বারপা বা ব্রক্গাগার, এ আমরা 
আগেই দেখোঁছি । অতএব এরা আঁতস্বাঁন্ট বা আঁতরোহের অনুকূল । 
মত্য” জীবের মধ্যে অমৃতের সাধনর্‌পে এরা তো আছেই, তাছাড়াও 
আছে 'মর-জীবনের নিবাহক আর তিনাঁট বৃত্তি-প্রাণন বা *বাস 
ছাড়া *বাস নেওরা, আহার এবং প্রজনন । *বাস-প্রশ্বাসও একরকম 
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প্রোততে আত্মা' বিষ্বপ্রাণ “বাতে'র সঙ্গে এক হয়ে যায়।৪৮৫ 
প্রজননবৃন্তির. উধ্বায়নের ইশারা বেদের নানাজায়গায়. ছড়ানো । 
এক্ষেত্রে আত্মাবসষ্টর আনন্দই অন্নাদের অন্ন । আহারশনাদ্ধর কথা 
আগেই বলোছ। প্রাণাঁগুহোত্র, যজ্ঞে ইড়াভক্ষণের ফলে দেবতার 
সাযুজ্যলাভ-_এসবও এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় । 

তবুও এই তিনাঁট বৃত্তি সাক্ষাৎভাবে মর্তয জীবলীলার সঙ্গে 
যান্ত। জীবলীলার মূলে আছে প্রাণ-_যার উৎস সূর্য । সংহতায় 
সূর্ধকে বলা হয়েছে “জীরো অসহঠ' িনা জীবনস্পন্দ বা জীবনী- 
শান্তর বাকরণ।৪৮৬ সর্ষে যেশ্প্রাণ, তা অমৃত । “সা্পরাজ্ঞী 
পৃথিব+'র*৮৭ আকর্ষণে বৃহৎ প্রাণ খণ্ডিত হয়ে নেমে আসে মর- 
লোকে। তার এই খণডতার মধ্যেই নাহত. রয়েছে মৃত্যুর বীজ । 
বৃহৎ প্রাণ আঁদত্যে অমৃত; আর খণ্ডিত প্রাণ আমাদের মধ্যে 
মৃত্যুগরন্ত। কন্তু তবুও সে প্রাণ । সে চাইছে অমৃত হতে, আঁদত্যে 
ফিরে যেতে । এই চাওব্বাই নাঁচকেতার অভীপ্সা-_বেদে আ'দত্যের 
আঁভমুখে আগ্মীশখার উধ্ৰায়ন যার প্রতীক । মৃত্যুতে আগ্মম্বান্ত তনু 
সংহতার ভাষায় চলে যায়. “উ লোকে' বা সত্তার সেই আনবাধ 
বৈপল্যে, যেখানে বিশ্বের সঙ্গে এক বলেই সে অমৃত ।৪৮৮ কিন্তু 
যতক্ষণ সে বেচে থাকে, ততক্ষণ মৃত্যুর সঙ্গে ধস্তাধান্ত করে তাকে 
বাঁচতে হয়। এইজন্যই তাকে অন্নগ্রহণ করতে হয় ; অজীব অন্বের 
মধ্যে যে-্রাণ সংবৃত্ত হয়ে আছে, আত্মগ্রাণ দিয়ে তাকে ববৃত্ত করতে 
হয়। তা-ই হল মরলোকে অমৃত প্রাণের অতর্পণ ব্ভুক্ষা, 
উপানিষদের ভাষায় অল্নাদের অল্লাজঘক্ষা । 
- এই জিঘ্‌ক্ষা বা গ্রহণেচ্ছা যার দ্বারা সিদ্ধ হয়, তা প্রাণেরই 
একটি বাত্তি--কিন্তু তার গাঁত বিপরীত । আগেই দেখোছ, খক.- 
সংাহতাতে তার নাম দেওরা হয়েছে “অপান' ৷ অপানের সঙ্গে জীঁড়য়ে 
গিয়ে একই মখ্যপ্রাণ প্রাণ আর অপান এই দুটি বৃত্তিতে ভাগ হয়ে 
পড়েছে, আর দুয়ের মধ্যে চলছে একটা টানাটানি। প্রাণ যাঁদ 
তার..স্বধামে-বা আদিত্যেউাঁজয়ে যেতে চায়, অপান তাকে টেনে 
নামিয়ে, আনে পৃথিবীতে ।. সেখানে সে তার সামনে মেলে 
ধরে অন্নের পসরা ॥ - প্রাণ তা খেয়ে বাঁচে মান, িল্তু অমৃত হয় 
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না। অন্নের সঙ্গে জাড়য়ে আছে জড়ত্ব--ষা- মৃত্যুর প্রাতর্পে । 
অন-তাই মৃত্যুস্পৃন্ট ।. এই অন্নের ছোঁরাচ লেগে প্রাণেও মৃত্যুর 
ছায়া পড়ে । আবার অমৃত প্রাণের ছোঁবায় অঙ্গেরও চিন্ময় রূপান্তর ৷ 
ঘটে।  একাঁদকে অমৃত ও মৃত্যুর, চৈতন্য ও জড়ের অন্যোন্যসংরুমণ, 
আরেকাঁদকে প্রাণ ও অপানের মধ্যে একটা আকর্ষণ-বিকর্ধষণ-_-এই 
হল মরলোকের 'জীবনায়নের ছবি। -প্রাণাপানের আকর্ষণ-বিকর্ধণ 
দেখতে পাই *বাস-্প্রশ্বাসের মধ্যে ।  অন্নাদ অন্নকে আত্মসাৎ করে 
নাঁভর মাধ্যমে । শ্বাস-প্রশ্বাস এবং আহার মত্য'জীবনের মূল সাধন । 
কিন্তু সে-জীবন অমৃতসন্ধ হয়েও মৃত্যু্পঞ্ট । এই অনংযঙ্গগুলি 
বোঝাবার জন্য নাভ থেকে অপানের আর. অপান থেকে মৃত্যুর 
বেরিয়ে আসা,*৮৯ এবং অপান দ্বারা পুরুষের অন্নগ্রহণ-__এইস্ব 
ব্যাপারকে উপ্পানষদে অন্যোন্যসম্পৃন্ত দেখানো হয়েছে । 

পুরুষ অন্নকে অপান "দয়ে গ্রহণ করতে গিয়ে তবে তাকে আব্য়গু 
'কিনা গ্রাস করলেন ( অথবা নিজের সঙ্গে 'ওতপ্রোত" করে নিলেন )। 
অল্নের যান গ্রহ -বা গ্রাহক, আঁধদৈবত দৃষ্টিতে তান বাফু-'যানি 
বিরাট: পরুষের অমৃত প্রাণ হতে সম্ভূত ।৪৯০ কিন্তু সেই দিব্য- 
প্রাণের দেবতা যখন মরলোকে নেমে এলেন, তখন তানি হলেন অক্নাযু 
-_যাঁর নিভ'র মৃত্যুস্পৃন্ট অল্নের উপর । 


তারপর 


স ঈক্ষত, কথ স্বি.দং মদ খাতে স্যান হতি। জ ঈক্ষত, কতরেণ 
প্রপদ্তা ইতি জ. ঈক্ষত, যদি রাচা,ভিরযাহৃতম্‌ ঝি গ্রাণেন 
প্রাণিতম্‌, যদি চক্ষুষ। দৃষ্টমূ, যদি াত্রেণ শরদ্ভম্‌, যদি তব, স্পৃষ্টম, 
য়দি মনস। ধ্যাতম.. রদ্ভ.পানেনা.ভ্যপানিতম্‌ যদি শিক্সোন রিস্থষ্টম, 
অথ কোহহম,ইতি ॥ ১১॥ 


সেই (আত্মা) ঈক্ষণ করলেন, “খন আমাকে ছেড়ে এর ?িরকমটা 
হবে?” তান (আরও ) ঈক্ষণ করলেন, 'দুটির কোনটি দিয়ে আম আ'ঁবষ্ট 
হই?" তান আবারও ঈক্ষণ করলেন, 'যাঁদ বাক: বলে চলে, যাঁদ প্রাণ 
প্রাণনও৯১ করে. চলে, যাঁদ চক্ষু দেখে চলে, যাঁদ শ্রোন্ত শুনে চলে, যাঁদ ত্বক: 
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স্পর্শ করে চলে, যাঁদ-মন ভেবে চলে, যাঁদ অপান অপানন*৯, করে চলে, 
যাঁদ ছিজ্প িস:ষ্ট করে চলে-.-আচ্ছা, আম কে?" 


আদতে আত্মা এবং ইদম্‌ এক হয়ে ছিল। বিস্াম্টর বেগে 
মরলোকে এসে আত্মা হলেন অন্নাদ, ইদম্‌ হল অন্ন। আর দুয়ের 
মাঝে দেখা দল. একটা মেরএসম্পর্ক। কিন্তু অন্নাদের বূভূক্ষার 
ভিতর 'দয়ে চলল. অন্ের_. আঁতরোহ ৷. অবশ্য. আত্মার. শান্ত 
নিগ্‌ঢ়ুভাবে..এই. আতিরোহের বেলায় কাজ করে চলে, কিন্তু অন্নের 
জাঁড়মায় আচ্ছন্ন অন্লাদ তা বুঝতে গারে না। হয় সে মনে করে 
ইন্ডরিয়ক্রিয়ার সে. স্ব-তন্দ্র কতা, অথবা হীল্দ্িয়শান্ত_-স্বতগ্ক্য়। 
এই শেষের মতাঁট পাঁরণতব্দাদ্ধ দার্শাীনকের । উপানিষদে হীন্দ্রয়- 
ব্যাপারের যেভাবে বর্ণনা দেওরা হয়েছে, তাতে সাংখ্যের প্রকতি- 
পাঁরণামবাদের সংস্পম্ট আভাস পাওরা যায়। 

আত্মচৈতন্যহীন_ চৈতন্যের ক্রিয়ার কথা সংহতায়. এইভাবে 
আছে £ “তাঁকে তোমরা জান না. যান এইসবের জন্ম দিয়েছেন, 
যিনি আর-াকছদ হয়ে আছেন. তোমাদের মধ্যে। এই “আর-ীকছ:' 
হলেন অক্তযামী আত্মা, যাঁকে না.জেনে জীব “নীহারেণ প্রারৃতা 
জজ্পযা চা.সুতৃপশ্‌ চরান্ত' ।৯৯৩. তানি ছাড়া আর কোথাও কিছুই 
নাই--এই ভাবটি ইন্দ্র সম্পর্কে ফুটে উঠতে দোঁখ ৪ 'য়স্মাদ্‌ ইন্দ্রাদ্‌ 
রৃহতঃ.কং চনে,ম খতে'৪৯৪) 'ন খতে তব ক্রিয়তে কিং 
চনা,রে'।১৯৫ অম্ভূণকন্যা বাক্‌ বলছেন, “ময়া সো অনমূ আত্ত 
য়ো. ৰিপশ্যাত য়ঃ.প্রাঁণাীত_ য়.ঈং শণোত্যু-ন্তম্‌।৪৯৬ উপনিষদে 
যেন আবকল এই. কথার প্রাতধাঁন__ব্যাতরেকমদখে । 

অন্নাদ এবং অন্নের ব্যাতষঙ্গ : (708009] 16196101) হতে 
মরলোকে এপর্যন্ত যা স্ফা'রত হল, তা প্রাণের লীলা- প্রজ্ঞার নয়। 
পশরো ৰৈ প্রাণাঞ' মানুষ যতক্ষণ আত্মসচেতন না হচ্ছে, ততক্ষণ 
সে উক্‌্থশাধ' বা তোতাপাঁখির মত মল্ত্োচচারী হলেও পশনরই 
সাঁমল। - আত্মার আতরোহ এই পর্যন্ত এসে থেমে আছে। অল্নাদ 
এখনও মৃত্যুর কবলিত-_-অমৃতত্ব বহ্‌ দূরে । এইখানে একটা ধাক্কার 
প্রয়োজন । : ধাক্কা এল আত্মার ঈক্ষার আকারে । 
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- মূলে পরপর 'তিনাঁট ইক্ষার কথা আছে । তিনাঁট ইক্ষাই স্বগত 
প্রশ্বেরে আকারে--প্রশ্ন থেকেই যেন জবাবের আভাস মেলে। 
আত্মার প্রথম প্রশ্ন, “আমাকে বাদ দিয়ে ইদমৃএর চলবে কেমন 
করে» জবাব হল, "চলবে না। প্রথমটায় চলছে বলে মনে হলেও 
শেষ পর্যন্ত ঠেকতে হবে।' তা-ই যাঁদ হয়, তাহলে সেই  ঠেকে- 
যাওবাকে ঠেকাবে কে; ঠেকাবেন আত্মা ইদমৃএ আঁবজ্ট হয়ে। 
এই উহ্য ভাবনা থেকে আত্মার দ্বিতীয় প্রশ্ন “তাহলে আমি কোন: 
দুৰার 'দয়ে এর মধ্যে আবিষ্ট হব 2 এরই অন_ষঙ্গে তৃতীয় প্রশ্বীট 
তাহলে এই দাঁড়ায়, 'কারণ আমি যাঁদ আবিষ্ট না হই, তাহলে 
এর মধ্যে ইন্দ্রিয়ের যান্ত্রিক ব্যাপারই চলবে, “আম কে” এপপ্রশু 
কোনাঁদনই জাগবে না।” এই আত্মীজজ্ঞাসাই হল প্রজ্ঞানের সূচ্ক 
এবং বস্যান্টর অপাঁরহার্য নিয়াত । 

ঈক্ষাগুলির ন্যায়সম্মত ব্লুম (1081081 ০0107) হত দ্বিতীয় 
ঈক্ষাঁট শেষে বসালে ।  কন্তু ওঁটর মধ্যে আরেকাঁট' তত্তের ইশারা 
রয়েছে বলে যেন ইচ্ছা করেই এই হ্থানাবপষ'য় ঘটানো হয়েছে । 
প্রপাত্ত' বা আবেশ নাই ১ কতরেন বলে স্মরণ করিয়ে দেওবা 
হচ্ছে, প্রপান্তর একটি ধারার কথা আগেই বলা হয়েছে, “ব্রহ্ম সৃষ্টির 
গোড়াতেই পুরুষে আবিষ্ট হয়োছলেন প্রাণরূপে পদাঙ্গ্ঠ থেকে 
উজানের 'দিকে 1৪৯৭: তাতে প্রাণচৈতন্যের একটা উধর্করুম দেখা 
দিয়োছিল বটে, কিন্তু আত্মচৈতন্যের উন্মেষ হয়নি । সে-উন্মেষেই 
সংবৃত্ত (10%০1৬০৫) চৈতন্য পূর্ণ বিবৃত্ত (৩০1৬৩) হবে, আর 
তাইতে ইদমএর আতিরোহ বা উধ্ধপারণামের সার্থকতা । ধকন্তু 
তার জন্য এখন আবেশ হওরা চাই উলটা দিক থেকে | সাধারণভাবে 
দেখতে গেলেও নাঁভাস্থিত প্রাণাগ্নি অন্নের পাঁরপাকে যে শীর্ষণ্য প্রাণে 
রূপান্তারত হয়েছে, ওতেই. তার পরম উৎকর্ষ । এখন এই শীর্ধণ্য 
চিন্ময় প্রাণেই আত্মার আবেশ হওরা সঙ্গত, কেননা বাক প্রাণ চক্ষু 
ও. শ্রোন্ররুপে এই. মৃখ্য প্রাণই যে: ব্রন্ধের দ্বারপা-এ আমরা 
আগেই দেখোছ।. ২ 

তাইতে বসৃন্টির এই নতুন পর্বে (অন্যত্র ঘাকে বলা হয়েছে 


১০৬ উপানষং-প্রস্গ 


'আতস্াঁষ্ট'৪৯৮) নাজেকে স্বরূপে উন্মোষত করবার. জন্য আত্মা 
এবার | 


স. এতম্‌ এর সীমানং রিদা়ৈ”'তয়া দ্বারা গ্রাপদ্ভত। ঠস.যা 
বিদৃতির্‌ নাম দ্বাঃ। তদ্‌ এতন্নান্দনম্। তন্ত ত্রয় আরসথাস্‌ 
ভ্রয়ঃ স্বপ্লাঃ। অয়ম্‌ আরসথে। হয়ম আরসথেো হইয়ম আরসথ 
ইতি ॥১২॥ 


সেই (আত্মা ) এই সামাকেই বদ্দীর্ণ করে এই দ;রার 'দয়ে ( পুরুষে ) 
আঁবন্ট হলেন। তাইতে এট হল বিদাত নামের দুরার । (আর) তাইতে 
এট 'নান্দন'। সেই (আত্মার ) গিনাট আবাসস্থান, তিনটি স্বপ্ন ॥ এইটি 
আবাসস্থান...এইাট আবাসস্থান''(আর) এইটি আবাসস্থান । 


ইতিপূর্বে রগ প্রাণরূপে পুরুষের পদাঙ্গুষ্ঠে আবিষ্ট হয়ে উঁজয়ে 
গিয়োছলেন শিরঃপর্যন্ত, আরণ্যকের ভাষায় যেখানে “চক্ষু শ্রোন্র মন 
বাক্‌ এবং প্রাণরূপণ শ্রীসমূহ আশ্রত রয়েছে' ।৪৯৯ এইবার সেই 
ব্রহ্দই আত্মচৈতন্যরূপে শীর্ধ হতে নেমে যাচ্ছেন নীচের দকে। তার 
জন্য প্রথম তান বিদীর্ণ করলেন সীমাকে |. এই সীমার একটি 
পাঁরজ্কার বিবরণ আছে তৈত্তিরীয়োপাঁনষদে । বলা হচ্ছে, এঁট সেই . 
গান “যেখানে কেশমূল দাদকে চলে. গিয়েছে । শীর্যকপাল বা মাথার 
খ্নালর খাপরা দুটিকে ভেদ করে প্র “ভূঃ”' উচ্চারণ করে আগতে 
প্রাতম্ঠিত হন” ইত্যাঁদ 1৫০০. আমরা এখন একে বলি “ব্রহ্মরন্র । 
এরই নীচে আরেক প্রান্তে তালুতে আছে 'ইন্দ্রযোন' ৫০৯ 
মোটামাট তার সমসূত্রে সামনের. দিকে হল ভ্রুমধ্য । সামার মত 
এটিও আত্মচৈতন্যের একটি বাশিষ্ট ধাম । উপানিষদের অনেক- 
জায়গায় আঁক্ষপ্রষের কথা আছে।:বৃহদারণাকোপানিষদে দোখ, 
দাক্ষণ অক্ষিতে আছেন ন্ধ' বা ইন্দ্র আর বাম আক্ষিতে তাঁর পত্নী 
ণবরাট্‌।৫০২ এতেই দ;ঃয়ের সংযোগস্থল ভ্রুমধ্য লাঁক্ষত হচ্ছে। 
সীমা আর ইন্দ্রষোন দুইই মুখমপ্ডলের অন্তর্গত । এরপর নীচের 
দিকে চৈতন্যের বিশিষ্ট স্থান হল হৃদয় । সংহিতায় উপানষদে সর্বত্র 
হৃদয়ের উপর 1বশেষ জোর দেওরা হয়েছে, একথা আগেই বলোছ। 


এতরেয়োপাঁনষদ ১০৭ 


এও দেখোঁছ, প্রথম পন্রুষের মার্ততে হৃদয়ের নীচে যে নাঁভ এবং 
শিশ্ব, তা মৃত্স্পন্ট প্রাকৃতজীবনের আশ্রয় । 

সতরাং বলা যেতে পারে, আত্মা সীমাকে 'বিদীর্ণ করে ভ্রূমধ্যের 
ভিতর 'দয়ে নেমে এলেন হৃদয় পর্যস্ত। তাহলে রক্গরল্ধ ্রমধ্য এবং 
হৃদয়_ এই তিনটি হল তাঁর আবসথ বা বাসভূমি । তৌন্তরীয়োপ- 
দনযদেও এপনিীমস্বক্ষৌতিত ছে বসে সিিসে না 
হতে মনোময় পুরুষ ইন্দ্রযোঁনর 'ভতর দিয়ে উাঁজয়ে গিয়ে শীর্ষক- 
পাল দুটিকে ফাঁক করে উধাও হয়ে যান ব্রহ্লোকে-যে-রহ্গ 
'আকাশশরীরং সত্যাত্ম  প্রাণারামং মনআনন্দং শাভ্তসমদ্ধম 
অমৃতম্‌" 1০৩ গীতাতেও এই তিনাঁট ভূমির [ভিতর দিয়ে উজান 
বওরার কথা আছে 1৫9৪ 

সাঁসাকে বিদীর্ণ করে যে-ার দিয়ে আত্মা পুরুষে আবিষ্ট হলেন, 
বাভাবক ভাবেই তার নাম হল বিদতি। তার আরেকাঁট নাম 
হল নান্দন কিনা আনন্দের নিদান। এই নামাঁট সামসংহতার 
উত্তরার্টকে পাওরা যায় একাঁট আনন্দভূমিরূপে ।৫০৫ এই আনন্দ- 
ভূমির একাঁট উচ্ছল বর্ণনা খক্সংহতাতে আছে সোমমণ্ডলের 
শেষে ।৫০৬ লক্ষণীয়, এতক্ষণ অন্নদ্বারা প্রাকৃত প্রাণের “তর্পণে'র 
. কথাই হাঁচ্ছল, জীবন ছল সংহিতার ভাষায় যেন 'নীহারের দ্বারা 
প্রাকৃত এবং অসুতৃপ্‌ 3০৭ এইবার তার মধ্যে প্রাণের “তৃপ্তিকে 
ছাঁপয়ে দেখা দিল মনের “'আনন্দে'র সপ্তাবনা। আরও লক্ষণীয়, 
নান্দন' সংজ্ঞাঁটর সঙ্গে "সৃষমণ' সংজ্ঞার অর্থের দিক দয়ে বেশ 
মিল আছে, যে-স:ষুমৃণকে মাধ্যান্দনসংহিতায় সর্ধরা*মরূপে বর্ণনা 
করা ইয়েছে।৫০৮ উপাঁনষদে একে বলা হয়েছে 'মধাভিনিঃসতা 
নাড়ী' যা উৎরান্তির পথ এবং যা আঁদিত্যকে য্য্ত করেছে ইহলোকের 
সঙ্গে।*০৯ এই নাড়ীর দ্বারা উপলাক্ষিত সর্ধরা*মকেই সার্পরাজ্ঞী 
আঁদত্যপ্রাণ হতে অপানশান্তর দ্বারা বিকর্ষণ করে এইখানে নামিয়ে 
আনেন । 

আত্মার এই তিনাঁট আবসথ কভ্তু তাঁর তিনটি স্বপু-লোক। 
সংহতায় দেবতারা 'অস্বপুজ- এবং “আনামষ'_-তাঁরা কখনও ঘুমান 
না, কখনও তাঁদের চোখে পলক পড়ে না।*১৭ আত্মা যখন সৃন্টির 


১০৬ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


উধের্ব তখন তাঁর নিত্য ঈক্ষাই সূচিত করে যে 'তাঁনও অস্বপুজ্‌: । 
তাঁর মধ্যে যা অন্ধতমিস্্রায় সুপ্ত অথচ নিষ্প্রাণ নয়, তা হল 'ইদম্‌: 
বা অন্ন। উপনিষদে স্বপু হল স্দাপ্ত আর জাগ্রংএর মাঝামাঝি । 
ওঁট একটি “সন্ধ্যস্থান'__যেখান থেকে 'ইদম্‌” এবং “পরলোকস্থান' 
দুটিই দেখা যায়। প্রাকৃত স্বপরে ইদমৃূএর সংস্কার প্রবল থাকে। 
কিন্তু যোগানদ্রায় যে অপ্রাকৃত স্বপ্রানভব হয়, তাতে পুরুষ হন 
স্বয়ংজ্যোতি এবং কতাঁ।৫৯৯ অথচ বাইরে থেকে তা বোঝবার 
উপায় নাই। ীবদঁতির দুবার দিয়ে আত্মা যখন নেমে আসেন, 
তখন তাঁর আবসথগ্াল হয় এমাঁনতর স্বপুলোক- যেখানে 'তাঁন 
স্বরূপত স্বয়ংজ্যোত এবং স্বরাট, কিন্তু অন্তগূণ্ট বলে বাইরে যাঁর 
মাহমার প্রকাশ নাই। এই 'নগ্‌় আত্মচৈতন্যকে আঁবজ্কার করাই 
হল আমাদের পুরুযার্থ। 'কন্তু কি করে, এই উপনিষদে তার 
বিস্তৃত বিবরণ নাই । এখানে বিসৃন্টির ধারা ধরে আত্মার নেমে 
আসার বিবৃতিই মৃখ্য । আবার যে উঠে যেতে হবে, সেকথা বেশ 
জোরের সঙ্গেই কিছুক্ষণ আগে বলা হয়েছে । কিন্তু কি করে, তা 
খুব স্পম্ট নয় । 


এরপর আধারে 'নিগ্‌ঢ আত্মার জাগ্রৎ-স্বপের জ্যোতিতে 
পুরুষের প্রাতবোধের দুটি প্রকারের বর্ণনা-_স[ত্রেরং আকারে 
আগেই বলেছি, প্রাতবোধ কি করে হল, তার 'বিবাতি এখানে 
নাই। তবে আরণ্যক হতে তার একটা ছক পাওয়া যেতে পারে । 
সেখানে উদ্ভিদ হতে শর করে প্রাণচেতনার ক্রামক উৎকর্ষে'র প্রসঙ্গ 
আছে 1৫১২ পুরুষে এসেই আত্মা সবচাইতে বেশী প্রকাশ পেয়েছেন, 
কেননা প্রজ্ঞান তার মধ্যেই সবাঁধক॥  উধর্বপাঁরণামের সময় 
প্রজ্ঞানের প্রথম স্ফুরণ হয় মনে-_যার স্থান হল হৃদয় ৫৯৩. এই হৃদয় 
হল আবার আবিষ্ট আত্মার 'নম্নতম আবসথ। এইখানেই. ?তিনি 
প্রথম হোতারূপে জাত হন, নিষগ্ন হন ধ্ুবসদনে, অম্তয থেকেই তনুর 
সঙ্গে বেড়ে চলেন ।৫১৪ তান সেখানে অধূমক জ্যোতির মত 
এক অঙ্গ্‌ষ্ঠমাত্র পুরদষ ।*১ হৃদয় থেকেই বাতির দ্বার ধরে তানি 
উাঁজয়ে আসেন প্রথমে ভ্রুমধ্যে, তারপর “নাঁখল  ব্রতচারীর 


এতরেয়োপনিষদ- ১০৯ 


মূর্ধন্যকমলে' 1৫৯৬ তখন আঁবন্ট পুরুষের আত্মপ্রাতিরোধ হয়। 
তার এই দুটি প্রকার ৪ 


স জাতো ভূতান্য ভিক্ষৈরৎ, কিম্‌ ইহা'্যং রারদিষদ্‌ ইভি। স 
এভম্‌ এর পুরুষং ব্রজ্ম ততমম. অপশ্যদ, ইদম্‌, অদর্শম. ইতি ॥ ১৩॥ 
_-( পুরুষরূপে ) জাত সেই ( আত্মা ) (অবশেষে ) সর্ব ভূতের দিকে তাকিয়ে 
দেখলেন ( এবং ভাবলেন ), “( কেউ.) ক এখানে অন্য. কাউকে ঘোষণা করতে 
চাইল ?” (তখন ) সেই (আত্মা ) এই প7র;যকেই বিতততম ব্রক্মরপে দেখলেন 
( আর বললেন ), 'ইদম.কে আমি দেখলাম ।” 


এখানে প্রাতবোধের চরমে দুাট অনুভবের কথা বলা হচ্ছে 
একটি আঁধদৈবত, আরেকাঁটি অধ্যাত্ম। একটি, হল, -চোখ মেলেই 
দেবতাকে সর্বত্র দেখা । এই দৃম্টি আঁধদৈবত । এই চন্ময়-প্রত্যক্ষের 
পাঁরচয়_.আছে বেদের_ যন্র-তন্্র। বৈষ্ণব মরমীয়ার_ ভাষায় তখন 
'যাহাঁ যাহা দৃষ্টি পড়ে, তাহা তাহা কৃষ্ণ স্ফুরে। শ্বেতাশ্বত" 
রোপনিষদে এর একাট সবন্দর বর্ণনা আছেঃ “তুমি স্ত্রী, তুমিই 
পুরুষ; তুমি কুমার আবার তুমিই কুমারী । তুমিই জরাজীর্ণ হয়ে 
লাঠি নিয়ে চল এ+কে-বে'কে। তুমিই জন্মাও ব*বতোমুখ হয়ে। 
তুমি নীল পাঁখ, হলদে পাঁখ আর লালচোখ পাখিও. তুমি । তুমি 
তাঁড়দ্‌গর্ভ মেঘ, তুমি খাতুচক্র, যত সমযদ্র সব তুমি ।৫৯৭ সংহতার 
ধাঁষ বলছেন, “রূপে-রূপে মঘবা_ নিজেকে ফুটিয়ে তুলছেন-_তাঁর 
আপন তনর চারাঁদকে বিচিত্র মায়ার স্াঁন্ট করে 1-.রুপে-রূপে 
গ্রীতর্‌প হলেন 'তানি। তাঁর সে রূপ চেয়ে দেখবার মত ৷ ইন্দ্র তাঁর 
'বাঁচন্র মায়ায় চলছেন পুরুরূপ হয়ে।-..প্রষই তো এই সব- 
িছ__যা হচ্ছে এবং যা হবে ।'*১৮ 

প্রীতবোধের এই ভূমিতে এসে পুরুষ সর্বভূতে দেবতাকেই 
দেখেন, দেবতা ছাড়া এসব যে আর-ীকছ7_এ তানি বলতেই 
পারেন না। 

এই হল আধদৈবত দঁষ্ট-দেবতার মধ্যে সর্বভূতকে দেখা এবং 
সর্বভূতের মধ্যে দেবতাকে দেখা । এট খাঁষর সহজ দাঁন্ট। এই 
দৃষ্টিতে অভ্ঞগগ্রজ্ঞার পাঁরপাক হয় । তখন ফোটে আবৃত্চ্ষু মনির 


১১০ উপানষং-প্রসঙ্গ 


প্রত্যগন্ীষ্ট বা অধ্যাত্সদৃষ্টি। - দেবৌষত মানি আত্মস্থ হয়ে তখন 
নিজের মধ্যেই দেখেন সর্বভূতকে এবং সর্বভূতের মধ্যে নজেকে। এই 
উন্মাদন মৌনেয়ের' একটি সুন্দর ছাঁব খকসংাহতায় আছে ।৫ ৯৯ 
দেবতা ছাড়া আর-ীকছুই যখন দেখাঁছ-না, তখন তাইতে আমার 
আত্মচৈতন্য উদ্দীপ্ত হচ্ছে । ফলে আমাকেই আঁম দেখতে পাচ্ছি 
সর্ক্র। তখন আত্মস্বরূপ হয়ে. আমার অভ্তরাত্মাকেই আমি বৃহৎ- 
রুপে পাঁরব্যাপ্ত এবং অন্স্যত দেখি সর্বধ। তখনই বলতে পারি, 
ইদ্ম্‌ অদর্শম্‌_এই তো ইদমূকে দেখলাম ব্রক্গরূপে, অক্তযামী পুরুষ- 
রূপে, আত্মারূপে.। ইদম্‌ ব্রহ্ম পুরুষ আর আত্মা-_সব. তখন 
একাত্মপ্রত্যয়সার অদ্বৈতভাবনায় জারিত | 
রানার টাল 5টি আরজ জুটিকে, 
যেখানে ইদম্‌ আত্মা হয়ে আছে। 


এইবার দেববাদ আর আত্মবাদকে এক করে দেওরার পালা । 
হয়েছিল । শস্ত্গদীলর মধ্যে মাধ্যন্দিনসবনের 'নিক্ষেবল্যশস্ত্র বা মহদ্‌ 
উক্‌থ'ই হল গাঁর্ঠ । নিজ্কেবল্য,ইন্দ্র তার দেবতা ॥.শস্ত্রাট শেয়পর্যন্ত 
পর্যবাঁসত হল “অ' এই একাক্ষর-বীজে । -আরণ্যক- বললেন, এই 
বীজ ব্রন্ধ, আর তাথেকে বোরয়ে এসেছে :“অহাম।; অহম্‌এ-প্রজ্ঞান 
যখন সম্পন্নতম, তখন সে 'আত্মা'। অতএব “অ' আত্মারও বাঁজ। 
আবার শস্দ্রের দেবতা যখন ইন্দ্র, তখন “অ+ তাঁরও বাঁজ। একই 
বাঁজ বোঝাচ্ছে রন্মকে আত্মাকে .. দেবতাকে ।. [তিনাটিতে.. একই 
অদ্বয়তত্বের ভ্রিপুটী। তত্বের পরাক্‌ দৃম্টিতে পাই দেবতা, প্রত্যক্‌ 
দৃম্টতে আত্মা। ব্রহ্গ দুয়ের সেতু, কেননা দেবদর্শনজাঁনত আত্ম- 
িস্ফারণই ব্রহ্গ--সংাহতার ভাষায় “ঝতং বৃহৎ ॥ অধ্যাত্মদ্ান্টতে 
এই ব্লক্কে দেখাছি আমার মধ্যে, দেখাঁছ এভম. এর পুরুষম:। 


আছেন,অতএব 'তাঁন বিতত-তম | 
এতরেয়োপাঁনষদ- ১১১ 


ব্হ্ধকে দেখলাম চোখ বুজেই নয়, চোখ মেলেও । তাই ইদংকে 
দেখলাম ব্রহ্গরূপে । দেখলাম আত্মারূপে, দেখলাম দেবতার্‌পে | 
একই ইদংব্রহ্গাদর্শন এমনি করে দ্বিদলে স্ফারত হল ।॥. তার 
মধ্যে. ইদংকে আত্মার্পে দর্শন উপাঁনষদের লক্ষ্য আর তাকে 
দেবতার্‌পে দর্শন আরণ্যকপ্রাতপাঁদত ৷ 

যেন্রক্গকে আত্মার্পে ভিতরে  দেখাঁছ, তাঁকেই দেবতারূপে 
বাইরে দেখাছ এবং উভয়ন্্র ইদম্‌কে: দেখাঁছ_ তাঁরই প্রাতরূপ। 
এইবার আরণ্যকের ভাবনার সঙ্গে সঙ্গাত রাখবার জন্য উপানষদ 
অস্তরাবৃন্ত দৃঁষ্টকে বাঁহরাবৃত্ত করে আত্মাকে করলেন ইন্উদেবতা । 
এই দেবতা ইন্দ্র। 'নিচ্কেবল্যশস্ত্রের প্রারম্ভে তদিদাস-সমন্তে আমরা 
দেখেছি, অর্থবা বৃহদ্দিব নিজের তনুকে ইন্দ্র বলে ঘোষণা 
করেছেন।৫২২ ইন্দ্র আমার আত্মা, আম দেরতাত্মা। আমার 
অন্তরের দেবতাকেই সহজ দাঁণ্টিতে বাইরে দেখাঁছ। আমার ইদং- 
দর্শন হয়ে উঠছে ইন্দ্র-দর্শন। 


তাই উপানিষদ বলছেন ঃ 


তন্মাদ, ইদজ্রো নাম। ইদজ্ঞো হু বৈ নাম। তম. ইক 
সন্তম ইঞ্জ ইত্যা.চক্ষতে পরোক্ষেণ। পরোক্ষপ্রিয়া ইর ছি দেবা, 
পরোক্ষপ্রিয়। ইর হি দেরাঃ॥১৪॥ 


_তাইতে ইদশ্্র হল নাম। ইদন্দ্ই হল গয়ে নাম। তান হলেন 
ইদপ্র, ( কিন্তু ) (ও'রা ) পরোক্ষে তাঁকে বলেন ইন্দর। কেননা দেবতারা যেন 
পরোক্ষাপ্রয়, দেবতারা যেন পরোক্ষপ্রয়। 


শেষ দর্শনের পর দ্রদ্টা বলে উঠোঁছলেন, 'ইদম্‌ অদর্শম-- 
আমি ইদম্‌কে দেখলাম আত্মার্পে, -্রক্ষরূপে এবং আমার ইন্ট- 
দেবতা ইন্দ্ররূপে। সহজগ্িতিতে ইদংদর্শন রূপান্তারত- হল 
ইন্দ্র-দর্শনে । ইদম্‌ ইন্দ্রই, আরশীরুছ নয়--যেমন গোড়াতেই 
একসঙ্গে গেথে নেওরা যায় না? যায়। ইদম ইন্দ্রঃ'কে_ সংক্ষেপে 
বলা যায় “ইদন্দ্রঃ-_-সংশ্লেষে একাঁটর- অন্ত্যরর্ণ আর  আরেকাঁটির 


এতরেয়োপনিষদ- ১১২ 


আঁদবর্ণের বিনাশ হল, তাতে দুয়ে জোড় মিলল ভাল । এইবার 
ইদক্দঃ ইদকজ্ঃ নাম জপ করে চাল-_একবার দৌখ “ইন্দ্রই এই সব", 
আবার দৌখ “এই সব ইন্দ্রই'।৫২৩ একবার অন্তর থেকে বাইরে, 
আরেকবার বাইর থেকে অন্তরে ৷ 

আমার ইন্টদেবতার নাম. ইদন্দ্র'। কন্তু ইন্টনাম অন্তরের 
নিরালায় রহস্যঘন, বাইরের আলোয় তাঁকে টেনে আনতে নাই। 
বাইরে তাঁকে সবার সঙ্গে-সঙ্গে আমিও বাঁল ইন্দ্র। নামের আসল 
রহস্যটুকু তখন পরোক্ষে আড়াল হয়ে যায়। দেবতা ব্ধাঝ খুশী 
হন। বলেন, “তা-ই ভাল । যারা মরম জানে না, তাদের কাছে 
আমায় তুমি আড়াল করেই রেখো 1'৫২৪ ৃ 


এতরেয়োপনিষদ- ১১৩ 
ব. বি.উপানষত/পহ.১২-৮ 


1দ্বতায় অধ্যায় 
৮ গখম খণ্ড৫২৫ 


সাঁন্টরহস্যের দুটি দিক-_আধদৈবত দম্টতে বক্গাণ্ডের সৃন্টি আর 
অধ্যাত্ম দম্টতে শ্ডের সাঁষ্ট। দুইই ব্রহ্ম বা আত্মার 
আত্মর্পায়ণ । আর দ7ট সৃন্টি ওতপ্রোত।. ব্রহ্মাণ্ডস:ষ্টির বেলায় 
দেখলাম, তার লক্ষ্য পুরুষের মধ্যে প্রজ্ঞান বা. আত্মচৈতন্যের 
অন:প্রবেশ সংহনন এবং উৎকর্ধণ-_আরণ্যকে যাকে বলা হয়েছে 
প্রজ্ঞানের “সম্পান্ত' । আর এই উপায়ে আত্মার আবার স্বরূপে 
দরে যাওরা । এবার এই ব্যাপার আর পণ্ডস্যান্টর ধারাটি আরও 
স্পম্ট করবার জন্য পুরুষের বা মানুষের জন্মরহস্যের কথা বলা হচ্ছে । 

ব্হ্মাণ্ডস্যাম্টর বেলায় এও দেখোঁছলাম, মূলে আত্মা এবং ইদম্‌ 
এই দুটি তত্ব আবনাভূত হয়ে ?ছল। আর দুয়ের মধ্যে সণ্টরণ 
করাছল আত্মার ঈক্ষা এবং তপঃ__কৌষাতক্যুপাঁনষদে যাদের 
অধ্যাত্সসংজ্ঞা হল প্রজ্ঞা এবং প্রাণ। অনুরূপ লাীলায়ন মানুষের 
জন্মের বেলাতেও আছে। স্থ্‌্লদৃম্টিতে স্তরীতে পুরুষের রেতগ্সেকের 
ফলে সন্তান জন্মায় বটে; কিন্তু তার মূলে থাকে স্বরী-পুরষের 
বগাঁলতবেদ্যান্তর সম্পারচ্বঙ্গৎ২৬ এবং তার মধ্যে অলক্ষ্যে সণ্টরমান 
একটা “ভাবনা”__সংাঁহতার “সম্ভাীত'র সঙ্গে যার সম্পর্ক আছে ।৫২? 
এই ভাবনাকে বোদক খাঁষরা যে মহনীয় দৃম্টিতে দেখতেন, তার 
পারচয় আমরা কিছ; পরেই পাব। 

বলা হচ্ছে মানুষের 'তিনাট জন্ম । তার প্রথম জন্ম মাতৃগভে 
ভ্রণর্পে, দ্বিতীয় জন্ম পাথবীর কোলে জাতকর্‌পে, আর তৃতীয় বা 
শ্রেষ্ঠ জন্ম “স্বর্গে লোকে' 1৫২৮ 

প্রথমত প্রথম জন্মের কথা £ 


পুরুষে হু রা. অয়ম. আদিতো। গর্ভে! ভরতি, রদ. এভদ. রেভঃ। 
তদ. এভগ সরে'ভ্যো হল্েভ্যস্‌ ততেজঃ সম্ভুতম. আত্মন্যে-রা.আ্মানং 
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ব্ভিতি। তদ.য়দ-জ্িয়াং জিঞ্চত্য.খৈ-দজ. জনয়তি। তদ. অস্য 
প্রথমং জন্ম ॥ ১॥ 


--পুরুষেই কিন্তু এই ভ্রণ আদতে থাকে --যা নাক. (তাঁর) এই রেতঃ। 
তখন এটি সমস্ত অঙ্গ হতে সমাহ্ৃত তেজ (এবং তাঁর) আত্মা । (এই) আত্মাকে 
(তান) আত্মাতেই বা শরীরেই ধারণ করেন । তারপর যখন (তাকে) স্্রীতে 
নাষন্ত করেন, এই (রেতঃকে) জন্ম দেন (ভ্রুণরপে)। তা-ই এর প্রথম জন্ম । 


গভাধান জীবের প্রথম জল্ম।. গরভাধান হতে. মৃত্যু পর্যন্ত তার 
আয়ুজ্কালের পাঁরমাণ। মানুষের সমস্ত জীবনই একটা যজ্ঞ ৷ এই 
দৃদ্টিতে, আহ্নীত দিয়ে যেমন জীবনের শর, তেমাঁন আহ্হাতি দিয়েই 
শেষ ।.ছান্দোগ্যোপানষদে প্রবাহণ জৈবাল গভাঁধানকে বলেছেন, 
যোষারুপ আঁগ্নতে দেবতাদের দ্বারা রেতের আহ্বীত ।৫২৯. অথাৎ 
পুরুষস্‌ক্তে যেমন দোখ বিশ্বসাঁম্ট একটি দেবধজ্ঞ, প্রজননও তা-ই । 
আর মৃত্যুর পর. .দেহকে চিতায় তুলে -দেওরা_ হল “অস্ত ইন্টিবা 
জীবনের শেষ. যাগ, যার ফলে মান;ষের মধ্যে “যে অজ ভাগ তাকে 
জাতবেদা তাঁর তাপ দিয়ে শোঁচঃ 'দিয়ে আঁচঃ দিয়ে তপ্ত করেন 
এবং তাঁর শিবময়ী_ তনুসমহূহের -দ্বারা তাকে বহন. করে. নিয়ে যান 
সূকাতিদের বশাল লোকে 1৫৩০ মানুষের জীবন আদ্যন্ত আগ্নপ্রবাহ, 
'আঁগ্নই আয়হ' ।৫৬১ 

গভাঁধান যে “বীভৎস* কর্ম নয়, সে যে আঁগ্ন এবং আঁদিত্যের 
মিলন এবং মানৃষের 'দব্যজন্মের প্রয়োজক, এ-ভাবনা আমরা এর 
আগে আরণ্যকেই পেয়োছি।৫৩১ একে বোদিক খাঁধরা যে রাহ'স্যিক 
দৃন্টিতে দেখতেন, তার: পাঁরচয় আমরা পাই খাকসংহতার গভাঁধান- 
মন্্রগ্ীলিতে 1৫৩৩ সেখানে দৌখ, মায়ের গভশিয়কে গড়ে তুলছেন 
মাধ্যান্দন সূর্যের দেবতা বিষ্ণু, প্রজাপাঁত তাতে বাঁজানষেক করছেন, 
সে-বীজকে ভ্রুণে পাঁরণত করছেন একাঁদকে যেমন 'ীসনীবালী এবং 
আশ্বদ্বয় যাঁরা অব্যন্তের অন্ধকারে আলোর ইশারা,৫৩৪ আরেকাঁদকে 
তেমনি বিশ্বকমা ধাতা”৫৩৫ এবং প্রচেতনা বা প্রজ্ঞানের দেবতা 
সরস্বতা-_অথাঁৎ সমজ্তটা জীবন যে কালো হতে আলোয় উত্তরণ, 
জণের মধ্যে হত হচ্ছে তারই সম্ভাবনা । সেই ভ্রণকে 'বাচিন্র 
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বর্ণসূষমায় রুপাঁয়ত করছেন 'বিশ্বাশল্পী - ত্বজ্টা। এই গম্ভীর 
ভাবনা গভাধানের মূলে । 

রেতঃ পুরুষের  সবাঙ্গে ছাঁড়য়ে থাকে প্রজননের প্রয়োজকা 
শান্তরূপে 1৫৩৬ রেতের দেবতা “অপ: বা-দিব্যপ্রাণের ধারা । এই 
রেতঃ হল গর্ভবা ভ্রণের আঁদর্প পিতার সমস্ত দেহ হতে 
রেতঃ সম্ভূ.ত বা সাত হয় জননেন্দ্রিয়ে তেজ-রূপে। তেজ হল 
জ্যোতিঃশান্তর “সমূহন' বা জমাট বাঁধা ।৫৩৭ এট 1পতারই 
আত্মস্বরূপ, অতএব প্রজনন বা তাঁর আত্মা বা তন হতে আত্মার 
বিসৃষ্টির পূর্ব পর্যন্ত তিনি এই তেজকে বিভন্তি বা ধারণ করেন, 
অথাং নিজেকে নিজের মধ্যে গাঁটয়ে রাখেন। তারপর মনের 
প্রবেগে তাকে যখন তিনি স্ত্রীতে 'নীষন্ত করেন, তখন: সবাঙ্গন্থিত 
তাঁর রেতঃকে জনয়তি কি না ব্যন্তরূপে প্রাদ[ভাঁবিত করেন । পুরুষ 
এখানে সবাঁম্টর প্রবর্তক এবং বাঁজানষেকের পরেই আবার আপনাতে 
আপাঁন গণঁটয়ে আসেন। কিন্তু তখনও তাঁর স্ফুরত্তা (৫78115) 
অব্যাহত থাকে । ক করে, তা পরে বলা হবে। লক্ষণীয়, আদ 
বসান্টরও একই ধারা । 

এই হল পদরুষের সবাঙ্গ হতে স্ব্রীর গভাশয়ে জীবের প্রথম 
জন্ম। তারপর 


তৎজ্জিয়া আত্মভূয়ং গচ্ছতি, যথা স্বমূ জং তথ|। তস্মাদ, 
এনাং ন হিনস্তি। জ! দ্যে.তম্‌ আত্মানম্‌ অত্র গভং ভারয়তি 
জা ভারয়িত্রী ভারয়িতর্যা ভরতি ॥ ২.॥ 

- সেই (রেতঃ ) স্ত্রীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়_যেমন তাঁর নিজের অঙ্গ, 
তেমাঁন করে। তাইতে (তা) এর আঁনষ্ট করে না। সেই (স্ত্রী) (তাঁর) 
এই (দেহ)-গত এই. (পুরূষের) এই আত্মাকে ভাবনা করেন। তান যখন 
ভাবনা করেন, তখন তাঁরও ভাবনা করা উচিত । | 


পুরুষের তেজ স্ত্রীর সমস্ত সত্তায় ছাঁড়য়ে পড়ে তাঁর অঙ্গীভূত 
হয়ে যায়, তিনি তার সঙ্গে একাকার হয়ে যান। 'তাঁন ওই তেজকে 


সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করেন, তার কোনও অংশই আর তাঁর অনাত্বীয় 
থাকে না। তখন তাঁর মধ্যে শুরু হয়ে যায় ভাবনার ক্রিয়া। 
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মীমাংস্ক-বলেন, ভাবনা হল 'ভান্বতুর্‌ ভন্বনানক্‌লো ব্র্যাপ্রার- 
[শেষ যা হবার, ষেশীবাশষ্ট ব্যপারের দরুন তা হয়, তাকে 
ভাবনা । এখানে হতে চলেছে জীবজন্ম ॥ তার পিছনে দাট ভাবনা 
হয়েছে-_একটি পুরুষের, আরেকাঁটক্ব্রীর ৷ পুরুষের ভাবনা প্রজ্ঞানময়, 
স্ৰীর ভাবনা প্রাণময় ৷ পুরহষ স্ত্রীর মাধ্যমে নিজের ভাবকে রুপা দতে 
চান, তার জন্যই স্্রীতে তাঁর তেজের আধান। আর স্ত্রীও রুপকুৎ, 
অতএব সেই তেজের স্পর্শে তাঁরও রূপায়ণী শান্ত সব্রিয় হয়ে ওঠে। 
আধ্যাীনক জীব-বিজ্ঞানও এমনতর একটা কথা বলেঃ পদং-বীজ যেন 
স্তী-বীজে অনপ্রাবষ্ট হয়ে তাকে সাক্য় করে তোলে এবং তারপরেই 
শুরু হয়ে যায় কোষাঁবভাজন--এক ভেঙে দুই, দুই ভেঙে চার 
এমান করে। মনে পড়ে, দীর্ঘতমার একটি রহস্যোন্ত ৪ আঁদবাক্‌ 
“ভূবুষী' হলেন অর্থাৎ তাঁর মধ্যে জাগল ভাবনার সংবেগ; আর 
অমাঁন তিনি হালেন একপদা 'দ্বপদা চতুষ্পদী এবং অন্টাপদী 1৫৩৮ 

আরণ্যকে এই ভাবনাকে বলা হয়েছে “অন্যোন্যাঁভিসম্ভবন'-__ 
এ যেন পরস্পরের আত্মাবানময়ে দুযুলোকের পৃথিবীতে নেমে আসা, 
আর পাঁথবীর দন্যলোকে উঠে যাওকা 1৫৩৯ দুযলোক আর পাঁথবীতে 
যে-সম্পর্ক, প্ররুষ আর স্ত্রীতেও সেই সম্পর্ক। দযুলোক পাঁথবীতে 
আঁবন্ট হয়েও আতভ্ঠাঃ, আর পাাথবা তার প্রাতিজ্ঠা। সাংখ্যের ভাষায় 
পুরুষ প্রীতির উধের্ব থেকেও কেবল সাল্িধ্যের দ্বারা পপ্রকীতির 
পাঁরণামের প্রবর্তক, আর প্রকৃতির পাঁরণাম পারার্ধ্যে অথাৎ পুরুষের 
দকে চেয়ে । এই তত্তটি বিশ্বসঁষ্ট এবং জীবস্াঁষ্ট দুয়েরই মূলে । 

স্ত্রী ভাবযিত্রী_ পুরুষের তেজকে আত্মগত করে তানি তাকে 
রূপ দিয়ে চলেছেন । বাঁজনিষেকের পর পদরহ্ষ স্ত্রী হতে -বিবি্ত 
থাকলেও 'নাচ্কুয় থাকেন না--্ভ্রীর ভাবনার সঙ্গে-সঙ্গে চলতে থাকে 
তাঁরও ভাবনা । স্ত্রীর ভাবনা প্রাণের পদ্ররুষের ভাবকে তা রূপ দেয়। 
আর পুরুষের ভাবনা প্রজ্ঞার-_ওই ভাবাবিষ্ট রূপকে তা সমর্থ বা 
প্রজ্ঞানসম্পন্ন করে তোলে । তারই জন্যে আরও নানা সংস্কারের 
অনুষ্ঠান করা, যাতে '্রান্গী-য়ং ক্রয়তে তন ভ্রণের তন ব্রক্মধারণার 
যোগ্যতা লাভ করে ।৫৪০_ এমান করে ভ্রুণের ভাবাঁয়ন্রী স্ত্রী হয় 
পুরুষেরও ভাবয়িতব্য। ৷ সান্টর;তপস্যা চলে উভয়ত ৷ এইভাবে 


এঁতরেয়োপাঁনষদ- ৯১৭ 


ভংস্ত্রী গর্ভং বিভতি। সে!হুগ্র এর, কুমারং জন্মনোইগ্রেহি 
ভাবয়তি। সয়ৎ কুমারং জন্মলোহগ্রে- হি ভারয়তি, আত্মানম, 
এর তদ. ভাবয়তি- এফাং লোকানীং অন্তত.) এরং জন্ততা হী,মে 
লোকাঃ। তদ. অজ্য দ্বিতীয়ং জন্ম ॥ ৩॥ 


__সেই ভ্রুণকে স্্রী পোষণ করেন। সেই (পুরুষ) (জন্মের ) আগেই 
( আবার ) জন্মের পরেও কুমারের ভাবনা করেন। তান যে জন্মের পরেও 
কুমারের ভাবনা করেন, তা ( তাঁর ) আত্মারই ভাবনা--এইসব লোকের সম্তাঁত বা 
আঁবচ্ছেদের জন্য ; এমন করেই সন্ভত হয়ে আছে এইসব লোক। তা-ই হল 
এই (ভ্রুণের ) দ্বিতীয় জক্ম। 


পুরুষ রেতঃকে তেজরূপে আত্মার্‌পে নিজের দেহে “বভার্ত বা 
ধারণ করেন। আবার স্ত্রী সেই নিাঁষস্ত তেজকে নিজের মধ্যে 
গর্ভ বা ভ্রণরূপে বিভ্তি বা পোষণ করেন। দুজনের ভরণে এই 
তফাত । স্ত্রী পোষণ করেন. “দশমে মাস সৃতরে'_-দশম মাসে 
প্রসব করবার জন্যে । ৫৯১ প্রসবের পর পাঁথবী-মায়ের কোলে জীবের 
দ্বিভীয় জন্ম । মানবী মা এতাঁদন তাকে একাস্তভাবেই আত্মরসে 
পুষ্ট করেছেন এবং এখনও কছনুদিন করবেন । কিন্তু এই মায়ের 
নাড়ীর বাঁধন কাটবার সঙ্গে-সঙ্গে পাথবী-মা তাকে জাঁড়য়ে ধরলেন 
তাঁর অল জল আলো বাতাস 1দয়ে। এইবার এই মায়ের মধ্যে 
তার পুষ্টি, যতাঁদন না সে বলতে পারে £ “মাতা ভূঁমিঃ, পদন্রো হুহং 
পাঁথব্যাঃ 1৫৪২ 

যতাঁদন মানবী মা কুমারকে প্রসব করেনান, ততাঁদন পিতার 
ভাবনার বিরাম ছিল না__একথা আগেই বলোছি। পাঁক্ষমিথুনের 
ডিমে তা দেওরার মত 'িতা' ও মাতা উভয়ের ভাবনাতেই সন্তান 
পুজ্ট হয়েছে । এবার জন্মানোহ গ্রেুপি বা জন্মের পরেৎ৪৩ তার 
ভাবনা আরও বেড়ে গেল । মা রূপকে পদ্ষ্ট করবেন; 'কন্তু ভাবকে 
পৃজ্ট করবার দায় পিতার ৷ আর কুমারের এই ভাবনা বস্তুত তাঁর 
আত্মভাবন।, কেননা পত্র ?িতারই আত্মভূত ভাবাবিগ্রহ । জীবনের 
সার্থকতা ভাবের রূপায়ণে । এই রূপায়ণ চলে বংশপরম্পরা ধরে । 
লোক হল প্রজ্ঞানের ভূমি ।: তার সন্ততি বা পরম্পরা আছে। 


১১৮ উপানষং-প্রসঙ্গ 


প্রজ্ঞান তার ভিতর দয়ে সম্পন্নতর হয়ে চলে। সাধনা এক- 
পুরুষেই যে ?সদ্ধ হয়, তা নয়। পিতা হতে পত্রে তা অনুব্ত্ত 
হয়। পিতার যতট_ুকু প্রজ্ঞান আয়ন্ত হয়েছে, তা মৃত্যুকালে পান্রকে 
1তাঁন 'দয়ে যান দায়রূপে । উপাঁনষদে একে বলা হয়েছে “পতা- 
পৃত্ৰীয়সম্প্রদান' বা “সম্প্রীন্ত'। কৌষীতাঁক এবং বৃহদারণ্যক 
উপাঁনষদে তার ববাঁতি আছে ।৫৪৪ 

সত্য এক; কিন্তু তার আঁভব্যান্তর তারতম্য আছে। একই 
্রজ্ঞান প্রাণের আশ্রয়ে শরীরে আঁভব্যন্ত হয় পর্বে-পর্বে। বোঁদক 
ধাঁষদের লক্ষ্য ছিল যজ্ঞের সাধনায় দব্যসম্ভূতি বা' পহরণ্যশরীর' লাভ 
করা। আন্তর 'সাদ্ধিতে প্রজ্ঞানের একই রূপ--তখন “বন্ধ বেদ বর্গ 
এব ভব্বাতি ॥ কিন্তু এই 'সাদ্ধি তনঢতে সমানভাবে প্রকাশ হয় না। 
পিতার তনদতে তার যতট;কু প্রকাশ হল, তান আশা করবেন পত্রের 
তনুতে তার প্রকাশ সম্পন্নতর হবে । এই জন্যেই পরন্রের জন্মের 
পর তার প্রজ্ঞাপ্রকর্ষের জন্য পিতার ভাবনা চলতেই থাকে। 

পুরুষপরম্পরায় এই ভাবনা চলতে থাকে, যতাঁদন না আঁদত্য- 
পুরুষ আর এই পুরুষ সর্বতোভাবে এক হওকাতে খাঁষকা অপালার 
মত এই তনুও “সূর্ধত্বচ্‌ হয়ে যায় ।৫৪৫ তখনই বংশানঃক্রমের পূর্ণতা 
এবং সম্ভবত বংশলোপও। এই 'সাদ্ধ যাঁর আঁধগত হয়, সংহতার 
ভাষায় তিনি হলেন শর-জা' কনা 'বাশম্ট জাতক*৬-_-আর- 
সবাই ্র-জা" কিনা বংশধারাকে তারা শধ্‌ এগয়ে নিয়ে যায় । 

গভাঁধানের উদ্দেশ্য এই বজা-সাঁম্ট এবং তারই জন্য পিতার 
সম্ভত ভাবনা । তারপর 


দোহন্তা-য়ম্‌ আত্ম! পুণ্যেভ্যঃ কর্মভ্যঃ গ্রতিধীয়তে | অথা-স্তা।, 
য়ম্‌ ইত্তর আত্মা কৃতরুত্যে৷ প্রিতি। জ ইতঃ প্রয়ক্ে'র পুনর্‌ 
জায়তে। তদ. অদ্য ভূতীয়ং জন্ম ॥ ৪ ॥ 


-এ"র এই-যে (পত্ররূপণ) আত্মা, (তাঁকে) পুণ্যকমে” লাগিয়ে দেওরা হয়। 
আর তাঁর এই-যে আরেক আত্মা (অর্থাৎ তান 'িনজে), তান সব কত“ব্য করে 
বয়স হলে পর (ওপারের 'দিকে) এাগয়ে যান। 'তাঁন এখান থেকে এাগয়ে 
গয়েই আবার জন্ম নেন। তা-ই হল তাঁর তৃতায় জন্ম । 


এতরেয়োপাঁনষদ- ১১৯ 


পুত্রের জন্ম হল। পিতাই জল্ম নিলেন পাত্ররুপে ॥ ?পতাও বেচে 
আছেন, প্রও বেচে আছে। একই. আত্মা যুগপৎ বেচে আছেন 
দুটি তনুতে। যতদিন পর্যন্ত তাঁরা একসঙ্গে বাঁচবেন; ততাঁদন 
তাঁদের দ্বিতীয় জন্মোত্তর আয়্কাল। 

পত্রের জন্মের পর প্রাণ 'দিয়ে মায়ের ভাবনা আর প্রজ্ঞা 'দিয়ে 
তার ভাবনা সমানে চলতে থাকে । -মায়ের ভাবনায় পুত্রের 
আত্মপ্নীন্ট, আর. ?পতার ভাবনায় তার “আত্মসংস্কীতি' । :গভাঁধান 
হতে অজ্ঞেম্টি পর্যন্ত দশটি সংস্কার এখনও চাল? আছে। সমস্ত 
সংস্কারেরই তাৎপর্য হল অন্নরসপহ্ষ্ট তনুকে ্রাহ্গী' করে তোলা । 
তার অনুকূল একটি 1বাশিষ্ট সংস্কার হল “উপনয়ন'-__পতার কাছেই 
পরব্রের স্বাধ্যায়ের আরম্ভ অথবা. গ্্র্রর কাছে । এটিকেও''দ্বতীয় 
জন্ম বলা হয়__সংস্কারের দিক থেকে৷ মনু বলেছেন, অন্তেবাসীর 
1পতা তখন আচার্য আর মাতা সাবন্রী ৫৪? 

এই উপনয়ন হতেই শর, হল. পিতার দ্বারা পত্রের পুগ্যকর্মে 
প্রতিধান বা প্রাতনাধরূপে নিয়োজন। এই প্ণ্যকর্মকে অন্ন্র 
বলা হয়েছে ধর্মস্কম্ধ।৫৪৮ প্রথম ধর্মস্কন্ধ হল “অধ্যয়ন যজ্ঞ. এবং 
দান'।- যজ্ঞের মধ্যে পণ্াবধ শ্লৌতযজ্ঞ৫৪৯ ছাড়াও আছে গৃহচ্ছের 
নিত্যানৃন্ঠেয় পঞ%মহাযজ্ঞ ।৫৫০ দ্বিতীয় ধর্মস্কম্ধ হল “তপ*, আর 
তৃতীয় হল রম্য” যার. দ্বারা ব্রহ্ছলোকপ্রাপ্তি হয় ৭৫ ১ 

তারপর একসময় 1পতা কৃতরুত্য আর বয়োগত হন 
জীবনের সব কাজ চ্বাকয়ে দিয়ে পেছন দেবাঁহত আয়্র শেষ 
সীমায়। তখন আসে তাঁর ৫প্রতির কাল। 

প্রোত'র অর্থ হল “এগিয়ে যাওরা" চেতনার ২০৩ 
সেখান থেকে উত্তরভীমতে উত্তীর্ণ হওরা । . বেদে তার আরেক সংজ্ঞা 
হল “উৎক্রাঁন্ত' কিনা পায়ে-পায়ে উীজয়ে যাওবা। এটশর; হয় চদাশ্নর 
প্রেষণায়,ঘং২ আর সারা হয় গিয়ে সুকৃতদের উরুলোকে' অথাৎ পরম- 
ব্যোমে ।৫*৩ বাইরের দঁন্টিতে প্রোতিতে মতযতনর বিনাশ হয়, কিন্তু 
তার মধ্যে যে 'অজো ভাগ রা আত্মা, তিনি তখন. অধণনবাহত হয়ে 
দাগ দি নম্বর উরি সারা 
নজ্পন্ন হয় ণপতাপান্রীয়সম্প্রদান', যা-হল পিতার শেষ “কৃত্য/:।: 


১২০ উপানিষৎ-প্রসঙ্গ 


এরপর -ইভঃ এই পৃঁথবী থেকে প্রায়ণের পরেই: পিতার 
পুনর্জন্ম হয় উত্তরলোকে । লক্ষণীয়, 'আত্মা'র মৃত্যু হয় না, আবার 
জন্মই হয় । এই প্রনজ্ম হল 'অম্ীম্মিন্‌ স্বর্গে লোকে সম্ভতিঃ, 
যার কথা উপানষদের তৃতীয় অধ্যায়ের শেষে বলা হবে ।  প্রায়ক্পে.র 
_ এখানে এর" পদাঁট লক্ষণীয় । প্রোতির সঙ্গে-সঙ্গেই লোকান্তরে 
জন্ম হয়। বৌদ্ধভাবনাতেও অনুরূপ কথা আছে, যেমন ইহলোক 
হতে “তুষিতস্বগ্জন্ম' । শরীরের মত্যুক্ষণাটকে সেখানে বলা হয় 
চ্যাতক্ষণ'॥। একই আত্মা লোকসম্ভীতর জন্য নিজের বভূতির 
একটি ধারাকে এখানে রেখে আরেক ধারায় অমৃতলোকে চলে যান 
_-এই হল তৃতীয় জন্মের তাৎপর্য । বদন্তত প্রচালত প.নর্জন্মবাদের 
কথা এখানে হচ্ছে না কল্তু। জৈমিনীয়োপাঁনষদ ব্রাহ্গণেও পাই, 
পত্র ৰৈ গৃহপতে পুরুষো জায়তে, পিতুর্‌ এবা,গ্রে হধিজায়তে, হথ 
মাতুর্‌ অথ য়জ্ঞাৎ।৫৫৪ যজ্ঞ হতে পুরুষের জন্মকে এতরেয়রাহ্গণে 
বলা হয়েছে, “দেবষোঁন আগুতে যেসব আহ্াবীত দেওরা হয়, তা 
থেকে হিরণ্যশরীরে সম্ভূত. হয়ে উধের্ব স্বর্গলোকে চলে যাওৰা' ।৫৫৫ 
এটিও গভাধানের মত একটি সংস্কার, আবার মাতাতে গভাঁধানও 
দেবগণকর্তৃক আগ্মিতে রেতের আহ্বাত।৫৫৬ এই দেবতা কাঁরা তা 
আগেই বলোছ। যজমানের অজ্ঃসংস্কৃত 'হিরণ্যশরণীর এখানেই 
'সর্ধত্চ্‌ হয়ে ফুটে উঠতে পারে 1৫৫? 

স্বর্গলোকে যে-পুনজন্ম, বেদে তার নাম উত্ক্লান্ত, তারি 
বোদিক সাহত্যে, বিশেষ করে খকসংহিতায়- এরই কথা বিশেষ 
করে বলা হয়েছে দশমমণ্ডলের 'যাম্যস্ন্তগ7লিতে 1*৮ ব্রাহ্মণে একে 
পিুনমৃত্যুজয়'ও বলা হয়েছে; অথাৎ এ হল প্রাকৃত মৃত্যুর পর 
উধ্বলোকে আর না মরা__কেবল আলো হতে আলোয় উজিয়ে 
যাওরা ।৫৫৯ সেখানে “পুনজ'ন্ম' কথাটিই নাই । 

এই থেকে আধনিক পণ্ডিতেরা অনুমান করছেন, পুনজ'ন্মবাদ 
অবোদক এবং অনার্য । কিন্তু একথাও সত্য নয়। যাঁরা সূর্যের 
উপাসক, আঁদত্যপরূষ আর. এখানকার প7রূষকে যাঁরা বারবার এক 
বলে ঘোষণা করছেন, তাঁরা প্রাতাদন, সর্ষের উদয়ান্তের মধ্যে একটা 
আবত'গাঁত লক্ষ্য করেননি, কিংবা খতৃচক্রের আবত'ন তাঁদের দৃম্টি 


এতরেয়োপাঁনিষদ ১৯২১ 


এাঁড়য়ে গেছেৎ৬০--একথা অশ্রদ্ধেয়। পৃথিবীতে সূর্যের বারবার 
উদয়াস্তের মত পুরুষেরও পুনজর্ম হয়-_এ-প্রত্যয় আতসহজে এসে 
যাওরা নিতান্তই স্বাভাবিক । মধ্যাহ্ন পর্যন্ত সূর্যের যৌবন, বিষ 
তখন “অকুমার' 1৬৯ এরপরই সূর্য হেললে তাঁর জরা, অন্ত গেলে 
মৃত্যু। এই জরা-মৃত্যুকে জয় করাই বৌদক সাধনার লক্ষ্য। তাই 
মাধ্যান্দন সূর্যের অবরোহ রুদ্ধ করে “অধ্বর' অথাৎ অবরুৎ৬২ 
গাঁতিতে “পরম” বা তৃতীয় পদে তাঁর উাঁজয়ে যাওবা দেখতে হবে- 
নিজের মধ্যে, পৌছতে হবে: সেখানে যেখানে তাঁর উদয়ান্ত নাই। 
বেদে এই ভাবনার উপর বেশী জোর দেওবা হয়েছে বলে পাঁথবীতে 
পুনজন্মের কথা সেখানে অস্পম্ট। কিন্তু যেখানে দেবাঁপতৃগণ এবং 
মত্ণাপতৃগণের দুটি আলাদা-আলাদা '্্রাত' বা গাঁতর উল্লেখ 
আছে, সেখানে আগেরাঁটি নিঃসন্দেহে বোঝাচ্ছে “উৎকান্ত আর 
পরেরটি “আবর্তন' বা আমাদের পারচিত পুনর্জন্ম ৫৬৩ 

মরলোকে পিতা আর পুত্রের দ্বিতীয় জন্ম দীর্ঘকাল পাশাপাশি 
চলার পর পিতার তৃতীয় জন্ম হল, এবং তা-ই সূচিত করল 
পযত্রেরও ভাবী “তৃতীয় জল্ম' | 
দাস বলছেন, এই তিনটি জনের কথা বকজ্হতাতেই আছে 


তদ উত্তম্‌ খষিণা-- 
গর্ভে নু জন্স-ম্বে-বাম্‌ অরেদ ম. 
অহুং দেবানাং জনিমানি রিশা! । 
শতং ম৷ পুর আয়সীর্‌ অরক্ষল্প 
অধ শ্েনো জরসা নির্‌ অদীয়ম্‌ ॥ ৫৬৪ 
ইতি। গর্ভ এর এতচ,ছয়ানে। বামদের এবম্‌ উরাচ ॥ ৫॥ 


_-তাইতে খাঁষ বললেন, 
_. গভে” থাকতেই ক্রমান্বয়ে জানলাম 
আম এই দেবতাদের জন্ম যত। 
একশশাট লোহার পুরী আমায় ?ঘরল, 
তারপর শ্যেন হয়ে বেগে বৌরয়ে উড়ে গেলাম । 
গভে শয়ান থাকতেই এই € কথা ) বামদেব এমাঁন করে বলোছলেন। 


১২২ উপাঁনষং-প্রসঞ্গ 


এখানে বামদেবও তাঁর নিজের তনাঁট জন্মের কথা বলছেন । 
তাঁর প্রথম জন্ম মাতৃগভে+ "দ্বিতীয় জন্ম পাথবীতে বা মরলোকে, 
আর তৃতীয় জন্ম অমৃতলোকে । 

বামদেব খক্‌সাহতার চতুর্থ মণ্ডলের খাঁষ। তাঁর জীবন ও দর্শন 
অন্যত্র আলোচিত হয়েছে ।৫৬৫.?শবের মতই তিনি অযোনিজ এবং 
তন্ডরোন্ত বামাচারের আঁদ প্রবর্তক । তাঁর জীবনস্মৃতি পুরাণের ?শব- 
সতার কাহিনী মনে কাঁরয়ে দেয় । | 

মাত গর্ভে বামদেবের প্রথম জন্ম, কিন্তু সে-জন্মই গীতার. ভাষায় 
“দব্য জন্ম'__যে-জন্ম অজ্ঞানে হয় না, হয় পূর্ণজ্ঞানে ।৫৬৬ সাধারণত 
বয়ঃপ্রাপ্ত না হলে মানুষের ততৃজ্ঞান হয় না। কিন্তু এই জ্ঞানকে 
কতখান 'পাছিয়ে নেওকা যেতে পারে, তার একটা প্রচেন্টা প্রাচীন 
স:প্রজননাবদ্যার অঙ্গীভূত ছিল । এইজন্যই 'দিব্ভাবনায় ভাবত হয়ে 
প্রজননের অনুষ্ঠান_-যার কথা আগেই বলোছ। পতামাতার আত্ম- 
সমাহত -অবস্থায় যাঁদ গভাঁধান হয়, তাহলে তন্ত্ে সেই গভে“র 
সন্তানকে বলা হয় - যোগিনীভূ'। মধ্যযুগে বিখ্যাত শৈবাচার্য 
মহামাহে*বর আভিনবগণপ্ত তাঁর তন্দ্রসারের গোড়াতেই নিজের এই 
পাঁরচয় 1দয়েছেন। পুরাণে পরাশর অন্টাবক্র পরীক্ষৎং-_এ'দের 
মাতৃগর্ভে থাকতেই দিব্জ্ঞানের_ উলন্মেষের কথা পাওবা যায়। 
বামদেবের জন্মও এমাঁনতর । 

ব্যাপারটা মোটেই. অসম্ভব - নয় ।.যোগী- জানেন, চেতনার 
অন্তরাবৃত্তির (76581559101) ফলে  ভ্রুণদশায় ফিরে না গেলে 
নিরোধসমাধিজ জ্ঞান উৎপন্ন হয় না। স্বন বা নিদ্রার জ্ঞানকে 
আলম্বন করে নরোধভূমিতে পোঁছবার কথা যোগসন্েও 
আছে ।৫৬? উপাঁনষদেও  এমানতর  যোগানদ্রার কথা নানাজায়গায় 
নানাভাবে পাওরা যায়।  গভাধানের সময় পিতামাতার ভাববীজ 
ভ্রণে সংক্লামত হওরার সম্ভাবনাকে প্রখ্যাত মনোবিদ্‌ য়ঙ্গ-ও 
স্বীকীত দিয়েছেন। এমনতর একটা ভাবনা যে বোৌদক খাঁষদের 
সংপ্রজননাবদ্যার মূলে ছিল, তা গভাধানসংদকারের নানা-বিব্বীত হাতে 
পাঁরন্কার বোঝা যায় । চর 

গভে থাকতেই ফেরি গিনি বা 'দিব্চেতনার 


এতরেয়োপাঁনষদ- ১২৩ 


অখণ্ড আবিভাবের অন্ুবেদন বা ক্রামক উন্মেষের অনুভব বামদেবের 
হয়োছল-_এই তাঁর প্রথম জন্মের বোশল্ট্য । ক্রামক উন্মেষ অবশ্য . 
দ্যাবাপৃঁথবীর বন্ধনীর মধ্যে বসুগণ রদ্রগ্ণ ও আঁদত্যগণের 
এককথায় বশ্বদেবগণের,  সংঁহতার ভাষায় যা প্রকাশ পায় অজ 
জ্যোতির উন্ভাসে 1৬৮ জন্মলগ্নে এমনতর একটা 'িদ্যোত যে সবার 
মধ্যেই খেলে যায়--এমন-একটা সংস্কার আজও এদেশের এই 
লোকোন্তর মধ্যে ধরা আছে দেখতে পাই ৪: গর্ভে যখন, যোগী 
তখন, ভূঞ্ে পড়ে খেলাম মাটি 1” 

তারপর তাঁর ছ্বিতীয় জন্ম মাতৃগর্ভ হতে পৃথিবীর কোলে 
পনত্যো ন স্‌নহঃ পিত্রোর্‌ উপঙ্ছে' ।৫৬৯ এও. তাঁর দিব্জল্ম-_ 
সজ্ঞানে। অযোনি বিচিত্র জন্ম, যেন: ইন্দ্রজন্মের মত- _বামদেব 
নিজেই তার বর্ণনা দিয়েছেন 1৫৭০ জীবন আর দশজনের মত 
সুখের হয়ান। ছিল বৃত্তিহীন দুর্গতের জীবন, ধা কেউ করেনি তা 
করতে গেলেন বলে দেবতারা মুখ ফিরিয়ে রইলেন, চোখের সামনে 
দেখতে হল জায়ার অপমান ।৫৭৯ এসব  আঁনবার্ধভাবে স্মরণ 
কাঁরয়ে দেয় পুরাণের শব-সতীর কাঁহনী। এখানে বামদের 
অক্তসংজ্ঞ থেকেও নিজের জাবনকে "মায়ে দিয়েছেন প্রাকৃতজনের 
আন্টেপৃষ্ঠে বাঁধা দুঃখহত জীবনের সঙ্গে--যেন আসংরী শান্তর 
একশটা লৌহপনুরী ঘিরে রয়েছে তাঁকে । জয়ী পুঃ উপলক্ষণ-_ 
এতরেয়ব্রাহ্গণের : বর্ণনায় 'অসরদের পুরী হল পৃথিবীতে লোহার, 
অন্তারক্ষে রুপার, আর দ্যলোকে সোনার ৫৭২ বেদের তৌন্রশ 
দেবতা তিন লোকে আবাত হলে তাঁদের সংখ্যা দাঁড়ায় 'িনরানব্বই । 
প্রাকৃতজীবনে এই দেবশান্তর প্রত্যেকাঁটকে ঘরে . অসুরশীস্তর 
নিরানব্বইটি অবরোধ । শততম পুরে আছেন ইন্দ্র-_সেখানে “সর্ব 
বন্ধাবপ্রমোক্ষণ 1৫৭৩ এখানে অরক্ষন্‌ পদটি 'শ্রষ্ট__বোঝাচ্ছে “রক্ষঃ'- 
শান্তর বন্ধন এবং দেবশান্তির মোচন দুইই 1৫8 

যখন দেবশান্তর কাছে: অস:রশান্ত পরাভূত হল, তখন বাম- 
দেবের “তৃতীয় জন্ম'। সব অবরোধ ভেঙে “সোম্য মধ্দ'র সন্ধানী 
এবং আহত ম্যেনের মত তান জররস। বা মহাবেগে উড়ে চললেন 
পরমব্যোমের অভিমুখে ॥.-এই শ্যেন বেদে “তার্ষ') পুরাণে বিষুর 


১২৪ উপানষং-প্রসঙ্গ 


গরুড়'_যাকে নির্মেঘ নীলাকাশে দুপুরবেলা আমরা উড়তে দেখ 
সর্ষের নীচে । শ্যেনের অমৃত আহরণের কথা বামদের নিজেই 
ফলাও করে বর্ণনা করেছেন এই: প্রসঙ্গে ।৫৫ ব্যাপারটা হল 
উপাঁনষদের “সূর্ধদ্ধার ভেদ' বা বিরজা ব্র্ধলোকের  অমৃতের 
সম্ভোগ 1৫1৬ 

মহিদাস বলছেন, বামদেব গর্ভে শয়ান থাকতেই এইসব কথা 
বলেছিলেন অর্থাৎ তাঁর জন্ম এবং মত্যু-দুইই বৈবস্বত চেতনায় 
উদ্ভাঁসত, কেবল পারব জীবনে তাঁর অবস্থা যেন “পণভূতের 
ফাঁদে, ব্রহ্গ পড়ে কাঁদে'। কিন্তু তার মধ্যেও তাঁর চেতনা ইন্দ্রের 
শততম বেশম' বা ধামে “সর্ব তাঁততে' বা সবাত্মভাবে প্রভাদ্বর ।৫?? 

পাত্র পতার মহাপ্রায়ণ বা. তৃতীয় জন্মের সাক্ষী ।. তার 
জীবনের অনুবৃত্ত তারও জাবনে ৷: সেও একাদিন পরের প্রথম 
আর "দ্বিতীয় জল্ম দেখে “আগ্িজ্বান্ত পতা'র৫+৮ মত থাকবে তার 
ঠানজের দেবজন্মের প্রতীক্ষায় । অবশেষে একাঁদন বামদেব যেমন 


স এবং রিদ্বান্‌ অস্মাচ,ছরীরভেদাদ, উধ্ব  উৎক্রম্য অমুস্সিন্‌ 
স্বর্গে লোকে অরূন্‌ কামান্‌ আগুবা অম.তঃ সমভব সমভবগু ॥ ৬॥ 


»-তাঁন এমাঁন করে (সব )জেনে এই শরীরের (খোল) ভেঙে উধর্বগ 
হয়ে উত্তর পর সন্ত কামনার আগতে অমতে হয়ে ওই স্বর্গলোকে সম্ভূত 
হলেন। 


সেও তেমাঁন হবে৷ বামদেব সব জানলেন গর্ভে থেকেই অর্থাৎ 
ভ্রুণের মত অক্তরাবৃত্ত এবং সমাহিত হয়ে॥ তাঁর দ্বিতীয় জন্মও 
যেন একটা গর্ভবাস। পাঁখর ছানা যেমন ডিমের মধ্যে খোলায় 
ঢাকা থাকে, তেমান তিনিও শরীরের খোলে বন্দী হয়ে ছিলেন 
যেন নিরানব্বইটা আয়সী পুরীর অবরোধে । অবশেষে তানি 
শরীর ভে্দ করে অথাৎ শরীরের - খোলটা ভেঙে৫?৯ বোঁরয়ে 
পড়লেন উধর্থ বা খাড়া হয়েঘ৮০ 'বদৃতি-্দ;রার 1দয়ে। তারপর 
চলল তাঁর উত্ক্রমণ_ বা উজান বওকা।. উজান বেয়ে পেশছলেন 
ওই স্বর্গলোকে । এই 'স্বর্গ' খকসংহতায় “স্বর্‌ বৃহৎ বা ব্রহ্গ- 
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জ্যোতি ।৮১ স্বর্গ” শব্দাট সেখানে পাওরা যায় না। তার প্রাচীন 
রূপ “সুরগ্গ+ তৌন্তরীয়সংাহতায় আছে । বেদের অন্যান্য সংহতায় 
এবং ব্রাক্ষণাঁদতে “স্বর্গ শব্দের ব্যবহার প্রচুর সুবর্গের অনুরূপ 
খকসংহতায় আছে 'সুবান্ত', যার অর্থ “সং' বা স্বাস্তর দিকে মনের 
মোড় মুরয়ে দেওবা ।৫৮২ “দেরদ্রীচা মনসা' বা দেবাভিমুখী- মন 
দয়ে উপাসনা বা 'খ্যানের' একই অর্থ ।৫৮৩ এইদক থেকে “সবান্ত' 
“সুবর্গ' বা “স্বর্গ” চেতনার উত্তরায়ণের একটি 'বাশষ্ট পাঁরণাম, 
যার উচ্ছল বর্ণনা আছে খকসংহতার.  সোমমণ্ডলের  উপাস্ত্য 
সন্তাটিতে 1৮৪ এট সোমযাগের ফলশ্রীত $ ফল হল “অজস্র 
জ্যোতি, আনন্দ এবং আপ্তকামতা'। বলা বাহ্‌ল্য, পৌরাণিক স্বর্গ 
বর্ণরাঁতপ্রমোদের ভাষায় এরই একটি কল্পছবি ।. স্বর্গের বিপরীত 
হল “অপরর্গ-_সব-ীকছন থেকে মনকে ঘুারয়ে দেওরা-_-যা মুনিদের 
লক্ষ্য । শব্দাট সংহতায়  ব্রাহ্গণে বা প্রাচীন উপানিষদে নাই? 
তবে খক্সংহিতায় এক অন্ধ ও পঙ্গু? “পরারৃক্‌' পুরুষের দেখা 
মেলে__সাংখ্যের ভাবনার আভাস যাঁর মধ্যে আছে বলে মনে হয়। 

বামদেব এই স্বর্গে উৎক্াস্ত হয়ে আপ্তকাম অস্থতরূপে অ্ভুত 
হয়োছলেন ৷ শপতার পর পান্ত্রও' তা-ই হবে । “স্বর্গ” বা দ্বর্‌ 
বৃহৎ'এ পেশাছন হল উপানিষদের ব্রহ্মভূত হওরা ।..তাইতে -কামনার 
[নিরঙ্কুশ তর্পণজানিত আপগ্তকামতা ৷ সংহতার ভাষায় এই. তর্পণ 
হল ্বধার তৃপ্তি অথাৎ আপনাতে আপাঁন থাকার আনন্দ 
তখন আর-ীকছ চাইবার থাকে না। আরণ্যকে একেই বলা 
হয়েছে “অনকামমারতা' বা সর্বকামনার পাঁরানবাণ।*৮« এ মৃত্যু 
নয়, দেবজন্ম বা সম্ভাীত কনা সবার সঙ্গে এক হয়ে বিশ্বপ্রাণের 
সময্রে হিল্লোলিত হওবা--সংহতায় যাকে বলা হয়েছে “সকৃতদের 
উরলোকে পেশীছন' 1৫৮৬ 

আরণ্যক আর উপানিষদে সাধনার ফলশ্রাত যে এক, একথা 
আগেই বলোছ। আবার স্মরণ কার মাহদাসের সেই উদাত্ত ব্রহ্গা- 
ঘোষ £ " 
- এষ পন্থা এতৎ কর্ম এতদ বন্দ এতৎ সত্যম1*৮৭ ীবদ্বানের 
কাছে কর্ম আর ব্রন্মে কোনও [রোধ নাই। 
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তৃতীয় অধ্যায় 


প্রথম খণ্ড 


প্রথম অধ্যায়ে ছিল আত্মা আর জগৎএর প্রসঙ্গ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে 
আত্মা আর জীবের। এই অধ্যায়ে আত্মাজজ্ঞাসা এবং তার স্বরূপের 
পাঁরচয় । অধ্যায়াটিতে আছে অন্বাক্ষা বা তত্ের দাশীনক 'বিশ্লেষণ-__ 
যা সচরাচর উপানিষদে দূললভ | 

আত্মজিজ্ঞাসা ক করে. জাগল, সংহিতা থেকে তার লট 
সধাক্ষপ্ত বিবাঁত দিয়ে নিই । 

মানদষ দহ্'রকম-পাক' এবং “ধীর? ।৫৮৮ যে পাক, সে “মনসা 
আব্জানন্‌'--তার মনে এখনও বিজ্ঞান জাগোন, ৫৮৯ সে 'আঁচাঁক- 
ত্বান্‌” বা নচকেতা--তার মনের আঁধারে এখনও আলোর 'ঝাঁলক 
দেখা দেয়ান, সে “আঁবদ্বান।৫৯০ সে যেমন লোকোত্তর একের 
বা লোকসংগ্থানের তত্ব জানে না, তেমান সে “অক্ষেন্রাবং' এবং 
মুগ্ধ অথাৎ মূঢ্_নিজের তত্বও সে জানে না.।৫৯১. তার সবীকছ_ 
কুরাসায় ছাওরা, সে শুধদ খখজে বেড়ায় প্রাণের তর্পণ ৫৯২. 

যান ধার, তিনি তার বিপরত--তাঁন চাকত্বান্‌- বিদ্বান 
ক্ষেত্রীবৎ এবং কাঁব। তবে সত্যকার ধার হচ্ছেন ঈ*বর--যাঁন 
ি*বভূবনের “গোপা' বা. রাখাল, 'যান পাকের মধ্যে আঁষ্ট হয়ে 
তাকেও বিজ্ঞানী করে তোলেন ।৫৯৩ 

আবৃত্তচক্ষ্ ধারের “ধা” বা ধ্যানচেতনা জাগতে পারে দিক 
থেকে-হয় আলোর প্রসাদে, নয়তো আঁধারের ভয়ে। আলোর 
প্রসাদ সহজ--প্রাতাঁদন স্‌যোদয়ে দোখি, দেবতা 'জীরো অস_ঃ' হয়ে 
আসছেন আমাদের কাছে, অন্ধকার পালয়ে যাচ্ছে তাঁর সামনে 
থেকে ।৫৯৪ কিন্তু সূর্েরও জরা আছে মৃত্যু আছে, আমাদেরও 
তারুণ্যের অবক্ষয় এবং অবসান আছে ।. ভয় সেইখানে, সেইখানেই 
'অংহ বা ক্রিষ্টতায় চেতনা পাঁড়ত হয়। নচিকেতার প্রাণ তখন 
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ডুকরে ওঠে $ “সমস্ত 'ক্লম্টতার ওপারে আমাদের নিয়ে যাও, হে বিশ্ব 
দেবতা; অপাবৃত কর এই অন্ধকার, ভরে দাও চোখ আলোতে-__ 
মৃন্ত কর আমাদের ; আম ডানও "চান না বাঁও "চান না, পুবও 
চান না পাশ্চমও নয়__ব্ঝ আর না ব্যাঝ, তোমাদের আনা অভয় 
জ্যোতির যেন আম নাগাল পাই 1৫৯৫ 

এই অভীপ্সাই তত্বীজিজ্ঞাসার মূল । অভীপ্সা যখন সার্থক হয়, 
তখন তাঁর আবেশে আমি বৃহৎ হই, আমার আপন তন্দকেই জানি 
ইন্দ্র বলে ।৫৯৬ 

কিন্তু এটি সহজে হয় না। অন্ত্জেযোঁতি আড়াল হয়ে আছে 
শম্বরের নিরানব্বই আয়সী পরীর আবেষ্টনে। সৈ-আড়াল ভাঙ্‌তে 
হলে ক্ষেন্রাবৎ হতে হয়, আর তার জন্য ক্ষেত্রাবৎ এর কাছে ?জজ্ঞাসু 
হয়ে তাঁর অনুশাসন মেনে চলতে হয়-__এখন সে-ক্ষেন্রীবং দেবতা বা 
মানুষ যানই হন না কেন।৫৯৭ এই প্রশ্ন এবং অনুশাসন হতেই 
প্রবাত'ত হয় ব্রহ্মা সম্পকে উহ' বা দাশশীনক বিচার ও বিশেষণ ।৭৯৮ 
উপাঁনষদের এই অধ্যায়টি ওই বিশ্লেষণের একাঁট নিদর্শন । 


অধ্যায়াট শর; হয়েছে একটি প্রশ্ন দিয়ে £ 


€কে। হয়ম্‌ আত্মে.তি রয়ম্‌ উপাম্মহে। কতরঃ স আত্মা য়েন র। 
রূপং পশ্যতি, যেন রা শব্দং শুণোতি, য়েন র। গন্ধান্‌ আজিত্রতি, 
য়েন রাচং র্যাকরোতি, য়েন রা! স্বাছু চা. স্বাদু চ র্িজানাতি॥ ১॥ 


_কে এই আত্মা, যৌঁকে) এই বলে আমরা উপাসনা কর ? দংয়ের মধ্যে 
কোনটি সেই আত্মা--যাঁকে দিয়ে রূপ দেখে, যাঁকে 'দিয়ে শব্দ শোনে, যাঁকে 
দয়ে গম্ধ শোঁকে, যাঁকে 'দয়ে বাক্‌ ফোটায়, যাঁকে 'দয়ে স্বাদ; এবৎ অস্বাদ্‌কে 
আলাদা করে জানে ? 


এতক্ষণ জগৎসান্টি এবং জীবজন্ম--এই দুটি চিরস্তন রহস্যের কথা 
হচ্ছিল । বেদে প্রষ্টার দার্শীনক সংজ্ঞা হল পুরুষ । এই-উপানষদে 
সেই প্রুষকে বলা হয়েছে 'আত্মা'॥ সংহতার আঁধদৈবত দৃন্টিতে 
তাঁকে বলা হয় “ইন্দ্র'। ইন্দ্র এবং উপাসকের “স্বীয় তনু" এক-- 
এ-অনভবের কথা -সংাহতায় আছে। সাধারণত আত্মা” বলতেও 


১২৬ উপানষ-্প্রসঙ্গ 


এই স্বীয় তনদকে বোঝায় । . আবার আত্মা বলতে সোজাস্যাজ 
অহংকেও বোঝায় । 

তাহলে “ইন্দ্র বা পুরুষ জগৎ ও জাবের প্রম্টা'__অধ্যাত্মদৃন্টিতে 
একথাটা দাঁড়ায়, 'আত্মা' বা “আম' জগৎ ও জীবের স্রজ্টা ।: “দেবতা 
জগংঘ্রম্টা” এ-প্রকজ্প মেনে নিতে বেগ পেতে হয় না-_যাঁদও স্যাঁন্টর 
মূলে কোনও শ্রম্টার কল্পনা নিষ্প্রয়োজন, এমন প্রকজ্পও আছে ।৫৯৯ 
কিন্তু “আমই জগৎ্স্রম্টা, একথা বলা তখনই সম্ভব, খন আমি আর 
দেবতা এক হয়ে যাই । এক হতে পার দেবতার আবেশে. এবং 
সে-আবেশ হল উপাসনার ফল। “উপাসনা একাঁট বহ:প্রয্‌ন্ত বোদক 
সংজ্ঞা ।৬০০ সায়ণ তার ব্যাখ্যায় বলছেন, উপাসনং নাম নৈরন্তয়েণ 
তাৎপয়'পৃরঃসরো ব্বযরহারঃ' 8 অথাৎ একটা-কছ7 নিয়ে একান্তভাবে 
এবং আবিচ্ছেদে লেগে-পড়ে থাকাই হল উপাসনা ।৬০৯ দেবতার 
উপাসনা হল তাঁকে নিয়ে নিরন্তর তন্ময় হয়ে চলাফেরা করা । 
দেবতার উপাঁনষদ্‌' (বা “উপসদ্‌', “ীনষাত্ত) আর মানদষের 
উপাসনা'র ব্যৎপাত্তগত অর্থ এক । বোঁদক সাধনার এক অঙ্গ হল 
'যক্ঞ', আরেক অঙ্গ উপাসনা" । যজ্ঞ “কর্ম”, উপাসন। ভাবনা? । 

দেবতা বলতে পারেন, “অয়ম্‌ আঁস্ম সর্বঃ--আঁমই এইসব 
হয়োছ।৬০২ দেবতার সঙ্গে এক হয়ে মান্ষও তা-ই বলতে পারে । 
খক্‌সংহতার আত্মস্তাতিগ্ল তার নিদর্শন । যিনি একথা বলেন-_ 
যেমন বামদেব, ভ্রসদসহ্য, বৃহাদ্দিব, অম্ভূ্ণকন্যা__তাঁন ধার” তানি 
ক্ষেত্রবিৎ"। ক্ষেত্রাবংএর. অনুভব অক্ষেত্রীবংএ সপ্টারত করতে 
গেলে উহমুলক অনদশাসনের প্রয়োজন হয়। উপানষদের বর্তমান 
অধ্যায়াটও তা-ই । 

ক্ষেত্রীবংএর 'নর্দেশে অক্ষেত্রীবং আত্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত 
হয়েছে । এবার তাকে আত্মার সঙ্গে পাঁরচয় কাঁরয়ে দিতে হবে, 
চানয়ে 'দতে হবে তার মধ্যে কোনাঁট বিশেষ করে আত্মা । পাঁরচয় 
করানো হচ্ছে ক্লমে-ক্রমে ।..বকৃতি সন্রাকারে,.. প্রীতবোধনের 
অনেকগ্দাল ধাপ তাতে বাদ পড়েছে। আরথ্যকের অনুশাসন হতে 
সেগবালর অধ্যাহার করতে হবে । 

প্রথমেই বলা যায়, আত্মা হল উপাসকের ' অহম্‌:।॥ নিচ্কেবল্য- 
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শচ্নের বৃহতাসহত্্রকে পর্যবাঁসত করা হয়োছিল.'অ'কারে, আর সেই 
অকার হতে বোরয়ে এসোঁছল “অহম:।৬০৩ বলা হয়োছল; অকার 
একাঁদিকে ব্র্ধ। আরেকাঁদকে অহম্‌ । অর্থাৎ আমার অহম্‌ই ব্রন্মের 
বীজ, অকারের উপাসনায় যা িস্ফারত হবে বনস্পাতিতে |. :... 

কন্তু প্রাকৃত অহংকে আম পাই হীন্ড্রয়ব্যাপারের মাধ্যমে 
আঁম দোঁখ, শান, *বাস ফোঁল, কথা বাল, রস আস্বাদন কার২-এই 
হল আমার অহমৃএর পারচয় । ব্যাপারগদলি যান্ক বলে ধরা যেতে 
পারে, কিন্তু তবুও তারা বোধময় বা প্রজ্ঞানময় ৷ পছনে প্রজ্ঞানের 
প্রেষণা আছে বলেই হীন্টদ্রিয়ব্যাপার সম্ভব এবং সার্থক হচ্ছে ।৬০৪, 
এই প্রজ্ঞানই তাহলে আমার_-অহম্‌এর তত্ব এবং এই আমার আত্ম- 
পাঁরচয়ের প্রথম পর্ব ৷ 

লক্ষণীয়, ইন্দ্রিয়দের মধ্যে যারা ব্রন্ের “দ্বারপা" বা 'ব্ন্মাগার',৬০« 
এখানে তাদেরই: প্রসঙ্গ আছে-কেননা তাদেরই - সহায়ে : প্রজ্ঞান 
সম্পন্নতম হয়।॥ আর স্বাদ এবং অস্বাদুর বিজ্ঞান বা [ববেকও 
এক্ষেত্রে অর্থবহ, কেননা “সংজ্ঞান'কে (10091959101), [9111791 
৪৬/1900998) “বজ্ঞানে” (0150710711)01$%98/9101995 )) উত্তীর্ণ 
করাই হল প্রজ্ঞানের বৌশষ্ট্য।. এই বিজ্ঞান বা-বিবেককে সংহিতায় 
বলা হয়েছে. “চীত্ত' রা “বিচয়ন' 1৬০৬ ফ্বাদু এবং. অস্বাদদর বিচয়নে 
যান সমর্থ, তানই ণপপ্পলাদ' বা দিব্যসপর্ণের -সযক্‌ এবং 
“সখা; মর্তয সংপর্ণ_াঁরাএকই.তননবক্ষকে জড়িয়ে, আছেন ।৬০%. 

ফিন্তদ এহো বাহ্য' ৷. আত্মার আরও গভীর পাঁরচয় হল & 


যদ এতদ্ধদয়ং মনশ. চৈ.ভগু। সংজ্ঞানম্‌ আজ্গানং বিজ্ঞানং 
্জ্ঞানং, মেধা দৃষ্টির্‌ গতির, মতির, মনীষা জুতি: স্মৃতিঃ, স্ষয়ঃ 
ক্রতুর্‌, অন্থুঃকামোরশ ইতি, অর্বাণ্যেটর.ভানি... প্রজ্ঞানস্ত 
নামধেয়ানি ভরন্তি॥ ২... 


এই যে হৃদয়, এই যে- মন, (তাও ঠা সংজ্ঞান আজ্ঞান: 'িজ্ঞান 
(এবং) প্রজ্ঞান, মেধা দষ্ট (এবং) ধৃতি, মাত (এবং) মনীষা, সংবেগ (এবং) 


স্মৃতি, সঙ্কল্প (এবং) ব্রতু, প্রাণের ১২০ কাম (এবং) বাঁশতা - এসব হল 
প্রজ্ঞানেরই নানা নাম। 
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আগের খণ্ডে একটি প্রশ্ন ছিল, কতরঃ স আত্মা_দ:য়ের কোনৃ'টি 
আত্মা 2 এই বিকজ্প সূচিত করছে  ব্রন্ধ বা আত্মা বা প্রজ্ঞানের দুটি 
প্রপাত' অর্থাৎ আবেশ ॥ - একাঁট প্রপান্ত-প্রাণরূপে পায়ের আঙুল 
থেকে মাথার 1দকে উীঁজয়ে ধাওবা-_-যার কথা আছে আরথ্যকে ;৬০৮ 
আরেকটি প্রপাঁত্ত বরহ্মরল্প্রকে বিদীর্ণ করে .বিদাতি-দরারের ভিতর 
দিয়ে হৃদয় পর্যস্ত-যার কথা আছে উপানষদে 1৬০৯ -আগেরাটতে 
প্রাণের প্রাধান্য --হীন্দ্িয়ব্যাপার তখন যান্ত্রিক বলে ধরা যেতে পারে; 
আর পরেরাটতে প্রজ্ঞার  প্রাধান্য--যার : বিগ চি আরও 
স্পন্ট হয় । 

প্রাণব্রন্গের প্রপাত্ততে রা 
এল: হীন্দ্রয় রসে'র৬১০ স্বাদূতা ॥. কন্তু-প্রাণভৃৎদের মধ্যে রস 
এবং "চন্তই দেখা 'দল--প্রজ্ঞান কোথায় ১৬৯১ প্রজ্ঞান এল আত্মার 
শান্তপাতে। এখন তারই কথা হচ্ছে । 

আত্মার তনাঁট- আবসথের শেষাঁট হল হৃদয় ।৬১২ আটোই 
দেখোঁছ, হৃদয় একাঁট আয়তন, চন্দ্রাঁধাঁ্ঠত মন তার হীন্দ্িয়__প্রাকৃত 
এবং অপ্রাকৃত জীবযান্রার মধ্যে সে সৈতু 1৬৯৩ এই : হৃদয়ই হল 
প্রাণভূৎদের মধ্যে উীন্মষন্ত প্রজ্ঞানের প্রথম আধিষ্ঠান। হৃদয় মনের 
আশ্রয়_-যে-মন “বোঁধৎ' . বা: গচাকাত্বং'৬ ৯৪ .. অথাৎ যার মধ্যে 
বোঁধির আলো ঝলক হানতে শুরু করেছে। যেমন আগে জেনোছ, 
শিপ্পলাদ প্রাণ আমার আত্মা, তেমনি এখন জানলাম আমার 
“দেবৌষত'৬৯ হৃদয় এবং মনই.আত্মা-। হৃদয়ের স্থান মনের 
আগে, কেননা সেখানেই: শ্রদ্ধার আবেশে তৃতীয় জন্মের সূচনা । 
হৃদয়ে ফোটে মনের এমবর্য এবং তা আবার নধর হয় ওই হার 
রসে জারত হয়ে । রঃ 

এখন এই হৃদয়-মনের আশ্রত প্রজ্ঞানের রর আট, তালিকা 
দেওরা হচ্ছে । ওতে সাধনসৌকর্ষের জন্য কেবল  বাছা-বাছা 
কতকগ্দীল বৃত্তির উল্লেখ আছে, -যা- থেকে সাধনজাবনের প্রকট 
আদরা পাওরা যায়। 

প্রথমেই সংজ্ঞান . আজ্ঞান- ৪৬ আর প্রজ্ঞান এই. চারাট 
বাত্তর একটি বর্গে চিত্তের একটা সাধারণ পরিচয় দেওরা হচ্ছে । 
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সংজ্ঞান হল 'বাভন্ন হীন্দ্রিয়সংবতএর - সমাহারজানত প্রার্থামক 
সম্‌ূহজ্ঞান_-একনজরে সবটা দেখে নেওরার মত। খাকৃসংাহতায় 
শব্দাট মতের বা ভাবের এঁক্য অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে ।৬৯৬ চন্তের 
উপর বাঁহ্বিশ্বের ক্রিয়ায় সংজ্ঞানের উৎপাঁন্ত ; তখন বাঁহাবিশ্বের 
উপর চিত্তের যে-প্রাতক্রিয়া, তা-ই হল আজ্ঞান। সংজ্ঞান অপ্রবাঁত 
জ্ঞান, আর আজ্ঞান প্রবাঁত ভ্ান। খকসংাহতার “বধাতা; অর্থে 
“আন্ঞাতা' শব্দের প্রয়োগ. আছে 1৬৯৭ এই প্রসঙ্গে ত.লনীয় 
তন্ত্রের “সংজ্ঞাবহা” (991907/) এবং -'আন্ঞাবহা” (0)0/০1) নাড়া 
(09:৬০)। সংন্ঞান এবং আজ্ঞান জোড়াবাঁধা জ্ঞান আর কর্মের 
মত। আগের খণ্ডের “স্বাদ' বা রসচেতনাকে এর সঙ্গে জুড়ে নিলে 
ভাবনা বেদনা ও সঙ্কল্পে ( 011010108, :[6০11718, %/111118) 
[চন্তের একাট সম্পূর্ণ পাঁরচয় পাওরা যায়। কিন্তু অধ্যাত্মসাধনায় 
রসচেতনার রাস টেনে রাখতে হয়-_-নইলে “অন্ধঃ-সোমের ভোগ্বতা 
ধারা সাধনবীর্ঘকে ভাঁসয়ে নিয়ে যায়। সোম পবমান এবং শনাচ 
হলে তবেই সে 'ইীন্দ্িয় রস' বা ইন্দ্রপান হয়-_এঁট বেদের একাঁট 
মামক সিদ্ধান্ত। আঁবশদ্ধ প্রাণের রস আর প্রজ্ঞানবাঁসত হৃদয়ের 
রস এক নয়। পরেরাট “বশী'র ব্য 'কাম'-_-তার কথা পরে হবে। 

বিজ্ঞান সংজ্কানের বিশ্লেষণজনিত বিবেকজ্ঞান। এতে জ্ঞান 
স্পম্টতর হয়। যেমন “চত্তি' (069161৬6 1967০00101) আর 
'আচান্ত' মিশে আছে শীবদ্ধানের . দ্বারা দুয়ের বিচয়ন'৬৯৮ বা 
বিবেচন হল 'বিজ্ঞান। এতে প্রজ্ঞানের উৎকর্ষ সচিত হয়। 

বিজ্ঞানে যারা 'বাশ্ুষ্ট হল, তাদের তন্বীনর্পণ করে আবার 
তাদের যে-সংশ্রেষণ (501109515) এবং সমাহরণ (01981910101), 
তা-ই হল প্রজ্ঞান কিনা একধাপ এগিয়ে গিয়ে বিষয়ের প্রকৃষ্ট 
জ্ঞান। এখানে পপ্রজ্ঞান' বোঝাচ্ছে মৌল  প্রজ্ঞানের ব্যবহারক 
বাত্ত (97011171981 [1106190)1 এই প্রজ্ঞান সাধন, পরবতাঁ 
প্রজ্ঞান সাধ্য । সেই প্রজ্ঞানই আত্মার স্বরূপ ।৬৯৯ 

সংজ্ঞান প্রভাতি চারাট বৃত্ত হল আত্মোপলাব্ধর মূলাধার 1 
চাই অহমৃ্‌এর- আকারে আত্মস্বরূপের সামান্যবোধ, সেই বোধের 
অনুকূল প্রবৃত্তি (800151510), বিশ্লেষণ ও সংশ্লেষণের ফলে 


৯৩২ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


বোধের প্রকর্ষ। এখন এই প্রজ্ঞানকে নিষ্যন্ত করতে হবে মেধাজননে । 
মেধার মৌলক অর্থ হল “মনঃসমাধান' ।৬২০ 'যাঁন মেধাবী, 
সংাহতায় তাঁর সংজ্ঞা “মন্ধাতা'।৬২৯ যোগের ভাষায় তান 
“সমাধি'মান্‌ পুরুষ । সংাহতায় মেধাকে বলা হয়েছে “সাঁন' না 
“যা লক্ষ্য বস্তুকে ছিনিয়ে আনে” ।৬২২ 

মেধার ফলে দৃষ্টি খুলে যায় । তখন “সর্বভূতে গ্ঢ যে-আত্মার 
প্রকাশ নাই, সক্ষম অগ্র্যা ব্াদ্ধ বা মেধার দ্বারা তাঁর দেখা 
মেলে ।'৬২৩ কিন্তু এই দর্শন প্রথমটায় হয় 1বদ;যং-ঝলকের মত 
_-একবার দেখা দিয়েই সে মিলিয়ে যায় ।৬২৪ তার জন্য চাই স্বৃতি 
বা সত্যধারণের সামর্থ্য বা অপ্রমন্ততা। লোকোন্তর আনক্তের 
দেবতা বরুণ যেমন 'ধৃতব্রত”৬২৫ আমাদেরও তেমাঁন হতে হবে 
'সত্যধৃতি' 1৬২৬ 

মেধা দৃন্টি এবং ধৃতির অনুশীলনের ফলে মন তৈরী হবে। 
আগেই বলোছ, এ-মন প্রাকৃত নয়, দিব্য মন- চাঁদের [নত্যা ষোড়শী 
কলার জ্যোছনায় নাওরা। এই মনের বৃত্তি হল মতি-_যা “চীন্ত' 
বা 'বোধি' অথাৎ প্রাতিভসংবিৎ এর ঝলক। তাই সংহিতায় তার 
[বিশেষণ হল “বদদৃৰসহ' কিনা যে আলোর নাগাল পেয়েছে ।৬২৭ 
1বশেষণাঁট আবার ইন্দ্রে নিরূঢ়৬২৮-_ফে-ইন্দ্র “প্রথমো মনস্বান:' বা 
মনের আদ আঁধপাঁতি।৬২৯ মাত তাহলে মনের মধ্যে গোন্রীভিং 
ইন্দ্রচেতনার আবেশ । উপাঁনষদে একে বলা হয়েছে 'মনোময় 
পুরুষ” । ম্‌ণ্ডকে তাঁর বর্ণনা £ 'মনোময়ঃ প্রাণশরীরনেতা প্রাতাষ্ঠতো- 
হনে হৃদয়ং সন্নিধায় 1৬৩০ 

মাতর পাঁরণত রূপ হল মনীষা । ব্যুৎপান্তলভ্য অর্থ হল মনের 
একাগ্র গাঁতি।৬৩৯ 'বিশবামত্রের বর্ণনায়, ছদতার যেমন কাঠ চে+ছে- 
ছলে একটা বাঁশল্ট আকৃতি দেয়, তেমান প্রাকৃত মনের সমস্ত বিক্ষেপ 
ও বাহুল) বর্জন করে তার মধ্যে ধ্যানের একতানতা হল মনীষা 1৬৩২ 
বেদে শব্দটির ছড়াছাঁড় ॥  সাধনসম্পান্ত হিসাবে হৃদয় এবং মনের 
সঙ্গে তার গভীর যোগ । একজায়গায় বলা হচ্ছে : “ইন্দ্রায় হদা 
মনসা মনীষা প্রত্বায় পত্যে ধিয়ো ময়ন্ত-_যাঁন আঁদ পাঁত, সেই 
ইন্দ্রের উদ্দেশে ধ্যানচেতনাকে তাঁরা মাজত করেন মন মনীষা আর 
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হৃদয়.দিয়ে।৬৩৩ এখানে দেবতাকে মন দিয়ে খোঁজা, মনীষা দিয়ে 
বোঝা আর হদয় 1দয়ে পাওরা ।..হৃদয় যেমন -সাধনার আদতে, 
তেমাঁন অন্তে ৪ আদতে শ্রদ্ধা-_যা হৃদয়ের সহজ সম্পদ, দুটি সংজ্ঞার 
একই মূল; অন্তে রসাবেশ--যাতে -পাওরার সার্থকতা ।: হৃদয় 
দিয়ে আঁতপ্পাঁত করে খুজে মনীষা 1দয়ে -সতএর -বৃক্তকে পাওরা 
অসৎএর মধ্যে__এমন কথাও সংহতায় আছে 1১৩৪ বাকের গদহাহত 
তিনাটি পদের খরর রাখেন মনীষীরাই ।১%* মনাষারা- “কা'বা 
ডাদানা? 

্ধাবমুহাছিতকেনিগািরোং সে-্পর্শ বিদযযল্ময়, তা 
স্ফুরত্তা (4)1781015) বা 'সংবেগ (818০) 'সন্টার করে। : তাকে 
রলা হয় জাত ।- সংজ্ঞা খকৃসংহতায় বহ:প্রয্যন্ত ।৬০+. সমান্তর 
সংন্ঞা হল 'মনোজব'--হৃদয় সত্যকে তক্ষণ করে অর্থাৎ অব্যাকৃত 
হতে ব্যাকৃত করে, আর মন তাতে -বেগসঞ্জার করে ।৬৬৮ এটিও 
খাক্সংহিতায়, বহতপ্রযযন্ত ॥ মুণ্ডকোপানিষদে মনোজবা-আঁগুর তৃতীয় 
[শখা 1৬৩৯ যোগে -'মনোজা তব! প্রধানজয়জনিত একটি 1সাদ্ধি 1৬৪ 
বাণপ্রাণবায়। যোগের ভাষায় “মহাবায়; তখন গর্‌্গর্ করে মাথায় 
চড়ে' |. খভূরা তাই “বাতজ্‌ত', মানরা “রাতস্যা.নদ প্রাজং য়াস্ত'_ 
বায়ুর বেগে ছু্‌টে চলেন ॥৬৭৯. এমন-ীক সর্যওক্লাতজ্‌ত' অথাৎ 
মারায় সংরযাকে ঠেলে চলে মধ্যগগনের পর্ীকে 1143 অনরযপ গার 
উপাসকের মধ্যেও ঘটে । 

এই “দেরজ্‌ত রাঁয়' বা 'দবাচেতগার সংবেগ৬৪৩ উপাসককে 
পোীছে দেয় স্মাতি'র কূলে । তখন আকাশ-চেতনায় যে-স্মাঁত ঝলক 
হানে,.তা হল-ছান্দোগ্যের প্রবস্মাঁতি” বা “জ্মর' ।৬৪৪. শৈবদর্শনে 
তাকে বলা হয়েছে - প্রত্যাভিজ্ঞা' ৷ এট -স্বরূপের বিজ্ঞান বা প্রমা, 
লৌকিক স্মাতির মত অন[ভূত বিষয়ের আবছা ছাঁব অতএব অপ্রমা 
নয়।: “স্ম্‌' ধাতুর মৌলিক অর্থ হচ্ছে “ঝলক হানা', যার অপত্রংশ 
হল “মর্‌'- ধাতু-বোঝায় “ঝলমল করা' ।৬৪ ঝলক হানা' অর্থে 
অন্ধতামস্রায় আলোর প্রথম উদ্‌্ভাস ।৬৪৬ প্রাকৃত স্মাঁতও এরই 
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অন্দরূপ | দেবজ্‌ত স্মৃতি বারুণী শন্যতায় আরোরার আলোর মত 
অলখের চাঁকত দর্শনে আনে সেই পূর্বতন সাধ্যদেবগরণে'র 
অনুভব৬৪"-__যা ছান্দোগ্যের ভাষায় ব্রহ্মমখে পরমব্যোম হতে উপচে- 
পড়া পঞ্চম অমৃতের পান ।৬৪৮ প্রজ্ঞাঁসাদ্ধর এই হল চরম । 

তারপর প্রজ্ঞাশ্রত প্রাণের 'সাদ্ধ ॥. তার প্রথমেই পাই সঙ্কজ্প 
_যার মৌলিক অর্থ হল একটাশকছুকে নিটোল করে গড়ে 
তোলবার প্রৈষা (৪০) 1৬৪৯ সঙ্কজ্প বিশ্বের মূলে রুপককৎ শান্ত_ 
প্রজ্ঞাকে প্রাণবন্ত করে ভাবকে সে রুপ “দেয়? ছান্দোগ্যে তার 
একটি সুন্দর বর্ণনা আছে 7৬৫৪ /22 
| সক্কচ্টের পারণাম ইল ক্রতু বা সাণ্ির সামর্থ গরীচট 
সা আগ্মি 'কাঁবকুতু* কিনা, তাঁর স্্টিসাম্থ কলান্তদশপ, 

তাইতে [তাঁন্‌ ভূত-ভব্যের ঈশান ।, 'পরমা.সংদ্‌ক্‌ বা পরমপদরদষের 

চরম দর্শনের৬৫১ পর তাঁর সাঘ্‌জ্যের অনুভবে সিদ্ধের চিত্তে এই 
ক্ুতুর আঁবভবি হয়। তার বর্ণনা পাই ঈশোপাঁনষদে ।৬৭২ 

এই ক্লুতুই তারপর 'শচত্তের আকাশে সর্ষের সম্তপন দযৃতিতে 
জলে গঠে - যাকে কুৎস আঁঙ্গরস বলেছেন 'জীরো অস্ু”বা জীবনের 
সেই আদ্যস্পন্দ, যা তাঁমস্রাকে হটিয়ে 'দিয়ে আনে জ্যোতির প্লাবন, 
প্রাণের উদ্যম আর আয়ুর প্রতরণ ।৬৫৩. 

তখন সিসক্ষার কলাপাী বর্ণসুষমায় জাগে কাম, যাসষ্টর অগ্রে 

মনের প্রথমং রেতঃ৬৫৪__যার কথা আগেই বলোছি। এ-কাম 
পরমপুরুষেরই দিব্যকাম- _কামকলার্‌পে উপসংক্লান্ত হয় সিদ্ধের 
হৃদয়ে । বোদক সাধনার লক্ষ্য আপ্তকামতা-_-উত্তীর্ণ  হওরা 
জ্যোতিবিশাল সেই অমৃতলোকে “যন্ত্র কামা নকামাশ্‌ চ---স্বধা চয়ন্ত্ 
তাপ্তশ্‌ চ”"য়ন্রা,নন্দাশ্‌ -চ মোদ্বাশ্‌ চ মন্দঃ প্রম-দঃ-কামস্য যন. 
প্তাঃ কামাঃ।৬৫৫ 

রন্তু “পরলাম মর্ত ১৫৬ ৯৮৯৪ শি এবং কামনার 
বশীভূত হলেও, আগ্তকাম 'সিদ্ধের কাম তাঁর বশে । ইন্দ্রের মত 
সোমের মত “সব তাঁর বশে',৬৫৭ ধাত্বার মতই তান 1ৰশ্বস্য 
িষতো রশী'__তাঁর ঈশনায় এবং. যাথাতথ্যত বধানে ফুটে উঠছে 
1শ্বের সব-কছু।৬৫৮ 


এতরেয়োপানষদ ১৩৫ 


এই হল প্রজ্ঞানের সিদ্ধি এবং. খাঁষ। যেসব দৈবী সম্পদের 
পরিচয় দেওবা হল, তারা আসলে সবাই প্রজ্ঞানের নামধেয় 
অথাৎ তারই প্রেরণাসম্ভূত চিদাবভীত ।৬৫৯ 

প্রজ্ঞানের এই অধ্যাত্মরূপের পর মাঁহদাস বলেছেন তার আধযজ্ঞ 
আঁধদৈবত এবং আঁধভূত রুপের কথা £ 


এব ব্র্া এষ ইক্্ঃ এব প্রজাপতিঃ, এতে জরে দ্েরাঃ, 
ইমানি চ পঞ্চ মহাভূতানি পৃথিবী বায়ুর আকাশ আপো! 
জ্যোভীংবী. ত্যে.তানি, ইমানি চ ক্ষুদ্রমিআ্রাণী,র বীজানি ইতরাণি 
চে.তরাণি চ, অণ্ডজানি চ জারুজানি চ স্বেদজানি চো. দ.ভিজ্জানি 
চ, অশ্ব! গারঃ পুরুষ হস্তিনঃ, যর কিএ: €চ'দং প্রাণি জজমং চ 
পতজ্ি চ য়চ- চ স্থাররম্--সর্বং ভগ প্রজ্ঞানেজং, প্রজ্ঞানে 
প্রতিষ্ঠিতম্‌। প্রজ্ঞানেত্রো লোক:। প্রজ্ঞ। প্রতিষ্ঠা। প্রজ্ঞানং 
ব্রক্ম ॥ ৩॥ 


»-এই ব্রহ্মা, এই ইন্দ্র, এই প্রজাপাঁত, এই সব দেবতা আর এই পণ 
মহাভূত যেথা) পুথিবী বায় আকাশ অপ জ্যোতিরা-_-এই সব. আর এই যে 
ছোট-ছোট নানারকমের বাঁজ, তাছাড়া আরও যা-কছ (যথা) অণ্ডজ জরায়জ 
স্বেদজ টাঁদ্ভঙ্জ, অশ্ব গো পুরুষ হস্তী, আর এই যত প্রাণ_- (কেউ) জঙ্গম, 
(কেউ) পাখাওরালা, আবার (কেউ) চ্ছাবর £ সে সবার প্রজ্ঞাই নায়ক, প্রজ্ঞানেই 
(তাদের) প্রাঁতষ্ঠা । ভূবনের প্রজ্ঞাই নায়ক । প্রজ্ঞাই প্রাতগ্ঠা প্রজ্ঞাই ব্র্গ ৷ 


পুরুষের মধ্যে প্রজ্ঞানের উন্মেষেই প্রাণনের সার্থকতা । এই 
উন্মেষের ভিত্তি হল সংজ্ঞান থেকে ব্যাবহারিক প্রজ্ঞান পর্যন্ত 
আলয়প্রজ্ঞানের (90091811 ০010901090051)699) চারটি বাঁত্ত। 
তারপর প্রজ্ঞানের মোড় ফিরে গেল ভিতরের 1দিকে--ফুটল মেধা 
হতে স্মৃতি পর্যন্ত আরও সাতটি বৃত্তি। স্মৃতির পর সঙ্কজ্প হতে 
বশ পর্যন্ত পাঁচটি বৃত্তিতে ফুটল '“দেবেষিত' প্রাণের স্ফুরত্তা। 
মোটের উপর ষোলাট  বৃ্ত--প্রজ্ঞান বেদের পুরুষের মতই 
যোড়শকল। এই সংখ্যাসাম্য আকাঁস্মক নয়। প্রজ্ঞানই অহমএর 
স্বরূপ, আত্মার স্বরূপ । আঁম যোড়শকল প্রজ্ঞান বা আত্মা বা 
পদ্রদ্য। 


১৩৬ উপানষংপ্রসঙ্গ 


এই প্রজ্ঞান আমি পেয়োছ 'খাঁত্বক্‌: বা খতযাজী হয়ে-অথাঁং 
আঁদত্যায়নের ক্রম অনুসরণ করে দেবতার সাযুজ্যলাভের দ্বারা । 
এই. আঁত্বঁজ্য' বা খাদ্বকৃকর্মের রাহাস্যিক বর্ণনা আছে খকসংহিতার 
একটি আগ্মসক্তে ।৬৬০  এতরেয়ারণ্যকে এই - প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, 
প্রজ্ঞানময় পুরুষ সব লোক ছাপিয়ে আছে সমুদ্রের মত। তার 
পণভূতাত্মক শরীরে বাক্‌ বা -প্রাণই হল প্রধান। এই প্রাণের 
আশ্রত হল তার চক্ষ প্রভীতি পাঁচাট ব্রহ্মাগাঁর । তার মধ্যে বাক্‌ 
এবং চিত্তের একটা উত্তরোত্তীরক্রম' আছে, যা পুরুষকে নিয়ে যায় 
মন্ত্রোচচারণ- এবং মন্্ার্থভাবনা-রূপ যজ্ঞে। এই যজ্জের শ্রেষ্ঠ হল 
সোমযাগ । তার সার হল মহদঢক্থ । যজ্দের সেরা যন্, দিনের 
সেরা দন এবং দেবতার সেরা দেবতাকে যে-খাত্বক জানেন অথাৎ 
জানেন, তানই হলেন “সম্প্রাতাঁবৎ' 'কিনা সম্যক প্রজ্ঞ ।৬৬৯ 

সোমযাগের শ্রেষ্ত খাত্বক্‌ হলেন যক্ঞাঁধচ্ঠাতা ব্রক্মা-_যাঁন 
বিদাত জ্ঞাতাব্দ্যাম্‌' ি না সমস্ত বদ্যাকে বাঙ্ময় রূপ দিতে 
পারেন।৬৬২. এই ব্রহ্গাই প্রজ্ঞানের আঁধযজ্ঞ: বিগ্রহ । আবার 
মাধ্যন্দিনসবনের দেবতা বলে ইন্দ্রই সোমযাগের যজ্ঞেশ্বর; ব্রহ্মা যা- 
কছ্‌ বলেন, তা “ইন্দ্রেষত' হয়েই বলেন ।৬৬৩ সূতরাং ইন্দ্র 
প্রজ্ঞানের আধদৈবত বিগ্রহ | 

আবার ইন্দ্রই রূপে-রুপে প্রাতরূপ হয়ে এই সবক; হয়েছেন, 
[তিনিই গীব*্বভূ” বা. বি*বরূপ--্বষ্টার মত ।৬৬৪ অতএব 'তানিই 
প্রজাপাঁত--হিরণ্যগভ“৬৬৫ তাঁরই নামধেয় ৷ 'তানই বশবভ্‌, আবার 
[বিশ্বের 'পাঁরভূ'_-তাকে ছাঁপিয়েও আছেন। . দেবতাই যখন সব 
হয়েছেন, তখন তাঁর প্রাজাপত্য 'বিগ্রহ তাঁর প্রজ্ঞানেরই রূপায়ণ । 

এমানি করে প্রজ্ঞান ব্রক্ধা, প্রজ্ঞান ইন্দ্র, গ্রজ্ঞান প্রজাপাঁত। 
আত্মাকে ধরে আমরা এর আগে পেয়োছ সমাম্টস্াঁষ্টর ক্রম। 
এইবার প্রজাপাঁতকে ধরে পাচ্ছি ব্যাম্টসৃন্টির 'ক্লম। এখানে 
সম্প্রীতাঁবৎ ব্রহ্মার জাগ্রৎ দঁম্টতে 'ব*বজগৎ ভাসছে প্রজ্ঞানেরই 
1বভাঁতরূপে- খাঁর "চন্ময় প্রত্যক্ষের পারচয় এই । তিনি দেখছেন, 
সবই প্রজ্ঞান। 


এতরেয়োপাঁনিষদ ১৩৭ 


আমরা দোঁখ, বিশ্বের এক মেরূতে চিৎ, আরেক মেরুতে জড় । 
[থকে বাল দেব আর জড়কে বাল মন্থান্ভুতত। মহাভ্‌তেরা 
জড়াবম্বের উপাদান । : পাঁচাট  মহাভূত-_পৃথিবী বাস্ধু আকাশ-_ 
পর পর তনাট লোকে ; আবার: অন্তারক্ষের প্রাণসমুদ্রে অপ্‌দের 
লীলা, দযুলোক জ্যোতিদের খেলা ॥ এখানে প্রত্যক্ষ যা  দেখাঁছ 
তারই সহজ ববাঁতি, তাই মহাভূতদের দার্শীনক ক্রম বিবাঁক্ষত -নয়। 
এই সংজ্ঞাগাল আরণাকেও আছে 1৯৯ এর পরের 1বব্াতটিপ্রকাত- 
পাঁরণামের (৪৬০1(101) ক্লমকে অনুসরণ করছে । 
.: পদ্রূষ যেমন সমদদ্রব, অব্যাকৃতদশায় এই মহাভূতেরাও তানই। 
কিন্তু ব্যাক্তির সময়. তারাই ভেঙে রেপ্‌-রেণু হয়ে গেল। সংাহতার 
ভাষায়, দেবতারা ওই কারণসাললে সব জমাট বে'ধে ছিলেন, তারপর 
তাঁদেরই নৃত্যের ছন্দে “তীব্র রেণু ছাঁড়য়ে পড়ল দকে-দকে ।৬৬৭ 
পাঁচ্ছ তিনাট তত্ব__দেবতা; নৃত্য, আর বিক্ষুব্ধ কারণসাঁললের যেন 
শকরবাষ্পে রেণু-রেণু হয়ে যাওরা । দর্শনের ভাষায় চিৎ শান্ত আর 
জড় । : কৌষাীতক্যুপানিষদের  অধ্যাত্মদ্ম্টতে প্রজ্ঞামান্রা - প্রাণমান্রা 
আর ভূতমান্রা। তনাঁটিতে ওতপ্রোত । ০৯ 
থাকতে পারে না ।১১৮ 

প্রজ্ঞামান্রা আর ভুতমান্রা যে এক, কৌষাতাঁক একথা জোরের 
সঙ্গেই বলছেন ঃ যাঁদ ভূতমান্রা না থাকত তাহলে প্রজ্ঞামান্রাও থাকত 
না; আঁবার যাঁদ প্রজ্ঞামান্রা- না থাকত তাহলে ভূতমান্রাও থাকত 
না). দুয়ের একটি থেকে কোনও রুপ সিদ্ধ হতে পারে না। আবার 
এরা যে আলাদা, তাও নয় ।. যেমন রথের: শলাগলিতে- আর্সত 
রয়েছে নোমি বা চক্রের বেড়, আবার নাভিতে আর্পত রয়েছে 
শলাগহাল+ তেমান এইসব ভূতমান্রা অঁপত- রয়েছে প্রজ্ঞামাত্রায়, 
প্রজ্বামান্রারা আঁপত রয়েছে প্রাথে । এই প্রাণই প্রজ্ঞাত্বা আনন্দ 
অজর অমৃত ।. অথাৎ বিশ্বচক্রের নাভি হল প্রজ্ঞাত্মক প্রাণ, নোমি 
প্রজ্ঞা আর শলাকায় পাঁরকীর্ণ মহাভূত। 

প্রজ্ঞা আর ভূত, চিৎ আর জড় এক-__এইটি দর দনের 
ম্‌ূলগ্তমভ, যাকে আশ্রয় করে দাঁড়য়ে আছে খাঁষদের 'ন্ময়-প্রত্যক্ষ- 
বাদ। তাইতে পণ মহাভূত বা জড়ও দেবতা; পাঁথবী এবং 


১৩৮ উপানষং-প্রসঙ্গ 


অপ এরা দেবী, আগ্ব এবং সূর্য দেবতা, বায়ন্-এবং দেযাঃ দেবতা । 
দর্শনের ভাষায়. আত্মা এবং ইদম্‌ দই দেবতা । পা 
প্রাণে স্পান্দত। -. 

. চন্য: মহাভূতে : যেশ্প্রাণসপন্দ, পে ডিস হল রেণু 
উর 08031) 1৬৬৯ এই রেণুর সঙ্গে তুলনীয় কণাদের পরমাণু । 
তাঁর মতে দুটি পরমাণুর সংযোগে উৎপন্ন হয় একট দ্যণুক, তনাঁট 
দ্যণুকে একটি ব্রসরেণু ইত্যাদি । মনে হয়; এই রেণু বা পরমাণ্নকেই 
উপানষদে বলা হয়েছে বীজ । অনুরূপ ভাবনা ছান্দোগ্যোপানিষদেও 
আছে 1৬৭০ ক্ষুদ্র বীজ তাহলে পরমাণন, আর মিশ্র বীজ পরমাণু 
সংযোগে উৎপন্ন দ্যণুকাঁদ-। : এদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং প্রাণ যে 
সংবৃত্ত হয়ে আছে, একথা  ছান্দোগ্যের বিবৃতিতে স্পন্ট । এইসব 
ভূতবীজ হতে উৎপন্ন হয়েছে ইতরাণি চে-ভরাগি চ_-আর 
যা-কিছ? সব।5; &. 

[চিন্ময় জড় হতে 'চন্ময় তাহ হল শির ধারা । 
জীবোৎপাত্তকে দেখানো হয়েছে আশয় (77811%) আকীতি এবং 
গাঁত-এই তন দক হতে ।: প্রথমত জাব অগুজ, জারুজ বা 
জরায়ূজ৬১ ্বেদজ এবং উদভিজ্জ ।৬৭২. এখানে ক্রম আববাঁক্ষিত। 
তবে মনে হয়, সৃন্টির প্রথমেই অণ্ডের কজ্পনা আছে বলে সবার আগে 
অণ্ডজের উল্লেখ করা হয়েছে । আধুনিক জীববিজ্ঞানের ক্লম উদভিজ্জ 
স্বেদজ অণ্ডজ এবং জরায়ূজ-_জরায়ূজ  অণ্ডজেরই প্রকারভেদ । 
তারপর আক্াাঁতির দিক থেরে অশ্ব. প্রভৃতির উল্লেখ উগ্রলক্ষণ মান্র। 
প্রথম তিনাঁট পশ্দ. গ্রাম্য -.এরং... যাঁজ্য়, _হুস্তী _আরণ্য॥. অশ্বের 
প্রাধান্যের কথা আগেই আলোচিত হয়েছে ।৬৭৩ গাঁতর দিক 
থেকে প্রাণীর! জজগম-_যেমন মানন্ষ পশন প্রভাত, পতত্রী বা পাখা- 
ওরালা_যেমন পাখ-.. পতঙ্গ প্রভীত, আর. স্থাবর-_যেমন 
উদ্ভিদ ।৬৪, 

প্রাণী বাই হ'ক না কেন,-সে জ্ঞানের অর্থাৎ গ্রজ্ঞাই তার 
মধ্যে ভূত এবং প্রাণের নেত্রী বা প্রশাস্ত্রী।৯'« প্রজ্ঞার : উত্তরোন্তর- 
সম্পান্তই যাঁদ -জীবধান্রার লক্ষ্য হয়, ৬৬ তাহলে: প্রথম হতেই 
প্রজ্ঞা জীবের মধ্যে সংবৃত্ত থেকে অগোচরে বা গোচরে তাকে 


এতরেয়োপানিষদ ১৩৯ 


চালিয়ে নেবে। আবার প্রজ্ঞা আত্মার স্বর্প॥ আত্মা সর্বব্যাপী 
এবং স্বাত্টর পাঁরভূ--এই দৃষ্টি নিয়ে উপানষৎ শহর করা হয়েছিল । 
সুতরাং ৭ ্রজ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত। শুধু তাই-্বা কেন? 
প্রজ্ঞার আঁধকার_ প্রাণকে_ ছাঁপয়ে মহাভূতেও প্রসার্পত হবে না 
কেন2 আত্মা আর ইদম্‌, প্রজ্ঞা আর মহাভূত-_দুয়ে তো কোনও 
তফাত নাই। তাহলে বলতে হয়, এই লোক বা. বশ্বভূবনই 
প্রাজ্ঞানেন্র, প্রজ্ঞই তার প্রতিষ্ঠা । 

এক কথায় প্রজ্ঞানং ব্রক্-যে ব্্দ আমার আত্মচৈতন্যেরই 
1বস্ফারণ । িজ্কেবল্যশস্বের হোতা হয়ে এই ব্রহ্গকে আম পেয়েছিলাম 
অকারর্‌পে ; সেই অকারে আমার অহম্কেও পেয়োছলাম। তখন 
প্রজ্জানকেই পেয়োছলাম ব্রহ্গর:পে এবং আত্মারূপে । প্রজ্ঞানই আমার 
'মহদ্‌ উক্‌থ' বা শব্দরহ্ষসাধনার চরম পাঁরণাম | 

অতএব এষ পন্থ। এত কর্ম এতদ. ব্রচ্ম এতগু জত্যম. ৷ 

এ যেন মাঁহদাস এতরেয়ের আত্মকথন-_ন্রিশঙকুর বেদানুবচনের 

মত ।৬?? বলেই মনে পড়ল, তাঁর  আত্মমীমাংসার উপক্লমে 'ছিল 
30৯4455০2৭1 জন্মের কথা । তাই এবার উপসংহারও 
করলেন তাঁরই প্রসঙ্গ দিয়ে £ 


স এতেন প্রজ্ঞেনা-আ্মানা-ম্ম।ল্‌. লোকাদ্‌ উৎক্রম্য স্বর্গে (লোকে 
সরণন্‌ কামান্‌ আগ্ত।ম্বতঃ সমভরৎ সমভরৎ ॥ ৪ ॥ 


»-তাঁন এই প্রজ্ঞ আত্মভাব িনয়ে এই লোক হতে উংকান্ত হয়ে সমস্ত 
কামনার আগ্ততে অমৃত হয়ে ওই স্বর্গলোকে সম্ভূত হলেন। 


এই খণ্ডাঁট 'দ্বিতায় অধ্যায়ের শেষ খণ্ডের অনুরূপ । কেবল ওখানে 
গল বিদ্যা আর শরীরভেদের কথা । এখানে তারপর "ক 'নয়ে 
বামদেবের উৎকান্ত হল,৬৭৮ তা বোঝাতে গিয়ে মাহদাস বললেন 
এতেন প্রজ্ধেন আত্মনা'-এই প্রজ্ত আত্মভাব নিয়ে । প্রোতর পর 
পুরুষ সর্ষে বাতাসে পৃথবীতে ওষাঁধতে দদ্যলোকে সর্বন ছাড়য়ে 
পড়েন_-এই হল সংহতার সদ্ধান্ত।৬?৯ কিন্তু এতে প্রোতর পর 
জলে জল [মিশে যাওরার মত সব একাকার হয়ে ষায়__এমন কথাও 


১৪০ উপানষং-প্রস্গ 


মনে হতে পারে । কঠোপাঁনষদে নাচকেতার ষে 'প্রেতে 'বাচাকৎসা', 
তার জবাবে কন্তু যম তা-ই বলোছলেন।৬৮০ ইঈশোপাঁনষদে একে 
বলা হয়েছে মৃত্যুতরণ অসম্ভূতি বা বিনাশ--যা . কোনও-কোনও 
ধীরের ব্যাখ্যানুসারে পরমপন্র;যার্থ।৬৮৯ "কল্তু এখানে স্পম্টতই 
বলা হচ্ছে আগুকাম অস্থতসন্ভুতির কথা, এইটি লক্ষণীয়। সর্য 
দ্যাবাপাঁথবাী ওষাঁধ বাত__এসমস্তই পরমপদর্ষের তনদ। 1তানই 
এইসব হয়েছেন। হয়েও তানি আপ্তকাম অমৃতপুরূষ । প্রোতিতে 
আমও সেই পুরুষের সঙ্গে এক হব, আমার প্রজ্ঞ আত্মা হবে সেই 
পরম আত্মা বা বন্ধ । 

এইখানেই উপানিষদের শেষ। এরপর দ্বিতীয় আরণ্যকের সপ্তম 
অধ্যায় হল এই £ 


শান্তিপাঠ 
রাঙ্‌ 6ম মনজি প্রতিষ্টিতা, মনে! মে রাচি প্রতিষ্ঠিতম্‌। 
আরিরু আরীর্‌ম এধি। রেদস্য ম আণী স্থঃ। আতং ৫ম, ম! 
প্রহ্থাসীঃ। অনেন।.ধীতেনা.হোরাজ্রান্‌ সংদধামি। খতং রদিষ্যামি, 
সত্যং রদ্িষ্যামি। তন মা.রতু, তদ্‌ রক্তারম্‌ অরতু। অন্তু 
মাম্‌, অরতু রক্তারম্‌ অরতু ব্ুস্তারম্‌ ॥ 


উপসংহার 


এইবার খাঁষ মাহদাস. এতরেয়ের আরণ্যকে এবং উপাঁনষদে 
বধৃত ভাবনার একটা পরিচয় দিই__সূন্রের আকারে । 

উপাঁনষদ্‌ আরণ্যক থেকে 'বাচ্ছন্ন নয়, কিংবা তার প্রাতবাদও 
নয়।. একের ভাবনা অপরের মধ্যে একটা সার্থক পাঁরণাম পেয়েছে 
কর্ম পাঁরসমাপ্ত হয়েছে প্রজ্ঞানে। কর্ম আর ব্রহ্গ দুয়ে মলে 
সত্যের অখ্ড রূপ। অগ্রমন্ত হয়ে এই সত্যের পথে চলতে হবে। 

খগৃবেদ হৌন্রবেদ । তার ব্রাহ্মণে হৌন্কর্মের বিবৃতি । হোতার 
প্রধান কাজ যজ্দে শস্বের শংসন। যজ্দের সেরা হল সোমধাগ। 
সংবৎসরসাধ্য “গবাময়ন' একটি সোম-সত্র--যার লক্ষ্য হল সমস্ত 


এতরেয়োপানিষদ ১৪১ 


জীবনকে অমৃতজ্যোতিতে ভাস্কর করে তোলা ৷ এই - সতন্রের 
উপান্ত দিবসের নাম “মহাব্রত-যাকে বলা যেতে পারে সমস্ত 
কাজাঁটর একটা নিজ্কর্ষ 1 

এই 'দনাটতে হৌতা যেসমস্ত শস্তর পাঠ করেন, তাদের মধ্যে 
মূর্ধন্য হল মাধ্যান্দনসবনে : পাঠ্য 1নজ্কেবল্যশস্তর।  বৃত্রবধের পর 
অমৃত সূর্যের মাধ্যান্দন মাঁহমা, তা-ই: হল তাঁর স্বর্প। হোতা 
এই মাঁহমার সঙ্গে এক হয়ে যান, 'নজের- তনুকেই তিনি তখন 
ঘোষণা করেন ইন্দ্র বলে। 

হোতার সাধনা বাকের সাধনা । উারনদীরিভীধিকনীর ক্ষ 
_যেমন অন্যান্য খাত্বকদের সাধনার নাম “যজথ' উদগীথ" এবং 
এবদথ' | নিচ্কেবল্যশস্ত্াটর অন্বর্থ নাম “মহদ্‌ উকৃথ' । এই উক্‌থে 
গড়া যায়। তাই শস্বাটর আরেক নাম হল “বৃহতীসহত্রঁ। তার 
ছান্রশ হাজার অক্ষর পুরুষের দেবাহত আয়ুর একেকাঁট অহোরান্র। 
অতএব এই শচ্দের শংসনে হোতা বৃহতীচছিন্দোময হয়ে যান। বৃহতা 
্রন্তানের দেবতা.ব্হস্পাঁতির ছন্দ; অতএব হোোতাও তখন, প্রজ্ঞানময়। 
বৃহস্পাত বাগ্রঙ্গের দেবতা, বৃহতী ব্রন্ধোর, ছন্দ ॥..তনাট সংজ্ঞার 
মূলে একই ধাতু। 

আবার সমস্ত শস্্টিকে প্রত্যয়ের. একতানতার দ্বারা অকারে 
পর্যবাঁসত করা যায়। এই অকার যেমন ব্ক্ষের বীজ, তেমাঁন 
অহমৃএরও বীজ । অহমৃএর 'বশছুদ্ধ রূপই হল আত্মা । 

বৃহতীসহস্রে শস্রের দেবতা 'নিক্কেবল্য ইন্দ্রকে উপলাব্ধ করা, 
র্ধকে উপলাবি' করা, আর আত্মাকে উপল করা একই কথা । ৃ 

ইন্দ্র যেমন নিজ্কেবল্য বা িশ্বোত্তী্ণ, তেমনি, আবার তানি 
িশবর্প। . একে তাঁর প্রজ্ঞানের প্রকাশ, রি ্রজ্ঞান 
প্রাধান্য পেয়েছে উপাঁনষদে, প্রাণ আরণ্যক । । 

বাকের সাধনায়. অথবা-একাক্ষর এবং অনুভ্তর অকারের সাধনায় 
ক করে পরমদেবতাকে জানা যায় ব্র্দ এবং আত্মা বলে_-তারই 


১৪২: উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


[বিবৃতি আরণ্যকে। এটি উজান ধারা-_আরণ্যকের ভাষায় প্রজ্ঞানের 
উৎকর্ষের ধারা । 

এর পর আস উপাঁনষদে। তাতে উজান-ভাটা দা ধারারই 
খবর পাই। যে-ইন্দ্রকে আত্মা বলে জানা গেল, তান কি করে 
ধাপে-ধাপে নেমে এসে পুরুষ আর লোক হলেন, অল্নাদ এবং অন্ন 
হলেন_ হলেন মৃত্যর বশ; আবার কি করে ?তাঁন ধাপে-ধাপে 
উীঁজয়ে গিয়ে প্রজ্ঞ আত্মস্বরূপে ফিরে গেলেন-এই অবক্রমণ আর 
উত্রমণ দুয়েরই বিবাতি আছে উপানষদে । 

দেবতা হতে সৃন্টি--এ-দৃম্টি পরাকৃ-বৃত্ত (০৮1০০৬০) আর 
আত্মা হতে সাঁন্ট-_এনদৃষ্টি প্রত্যক-বৃত্ত ($০৮)০০)। পরাক্‌ 
দৃষ্টই গভীরতর হয় প্রত্যক্‌ দৃম্টিতে। দেবতাকে বিশ্বকে তখন 
পাই আত্মার মধ্যে, আমার মধ্যে_যে-আম বৃহৎ, পুরাণের 
ভাষায় “পরম আত্মা” ৷ 

উপানষদে আত্মীবসন্টকে দাদক থেকে দেখা হয়েছে__এক 
[িশ্বসাষ্ট, আরেক জীবস্যান্ট । একাঁটতে সমাম্টর কথা আরেকটিতে 
ব্যা্টর কথা । সমান্ট-সৃন্টি হল আত্মার নেমে আসা- অন্ন পর্যন্ত। 
ব্যস্টি-সৃম্টি হল আত্মার নেমে আসা, এবং উঁজয়ে যাওরা-_দুইই । 
ব্যাম্ট বা জীবই উীঁজয়ে যায়-_এই 'বাঁশল্ট ভাবনাটি লক্ষণীয় । 

জীব নেমে আসে দুটি জন্মে নেমে আসে মায়ের গভে+ 
পাঁথবীর বুকে । তারপর কর্মের দ্বারা সে উাঁজয়ে চলে । ফলে তার 
তৃতীয় জন্ম হয় “অম্বীম্মন্‌ স্বর্গে লোকে । 

সে-জন্ম বনাশ নয়_-আপ্তকাম অমৃতসম্ভূতি। তার সাধন 
প্রজ্ঞান। প্রজ্ঞান তার আত্মার স্বরূপ, প্রজ্ঞান ব*বমূল ব্রক্গের 
স্বরূপ, বিশ্বেরও স্বরূপ । 

্রজ্ঞান প্রাতন্ঠা, প্রজ্ঞান ব্রহ্ম । 


ও* শান্ত শান্ত শান্ত। 


এতরেয়োপাঁনষদ- ১৪৩ 


বানাও ছা, নামার হারও । ক্মা্ার ভাটা 
০ | টা চিক 

ৃ রও গত ভঠাত | গগরনাজ্ড যত চা 2৮ 
ক (কা দাঁভা, চাল কত জু ক্যা. ক্রুশ 1 যা 
গা ক্যা ০০ তা চান ব্যানন্তাঃ 
এলাগসুলল্যা: ভাঁডা ওক কাম ২ টন শক্ত নিন্ম 
বাসা পিল্চাসত. ১ -নন্যাল্য চপ ম্তুলাচপাভ, চাও চা চাও 
এই জিনাত খা রর [টড চা ভা রস কচ 


১০ 


বা, (58183900), ভসকাচাক্ট ঠ7-০ উর ভা ভারত 
রাহ: টি, দু তি ভুরু পাত 
সি নল 


০ একি চি এটার চালাত ঠাৎ 














০4 ৫০ 
মেগ$ িক্বেরল হু হর 45 ভা 
চি ভা লাগ রহিত ন্‌ বি 
রী টু ১৪ গান উকুকে - উল 
সবি একর মাধ উথ; ৮০৫ টক? ৪০ -- জু নু করেঃ এ 
বা ২ সুতি উজ ই ২৮12 হব ক: ৮:12 ক 





টাকা 
সঙ্ষেত-পরিচয় 


অধ্যায় । 
ঈশোপাঁনষৎ। 
উপানষৎ-প্রসঙ্গ ৷ 
খাকৃসংহতা ॥ 
এীতরেয়ারণ্যক । 
এতরেয়োপানিষং । 
এতরেয়ব্রাঙ্ষণ । 
কঠোপাঁনষৎ। 

। একেনোপানষৎ। 
কৌষাতক্যুপানিষং। 
গীতা । 
ছান্দোগ্যোপাঁনিষং। 
জোমনীয়োপপানষদব্রাঙ্গণ | 
টীকা । 
টীকামূল অথবা টাকা ও মূল। 

... তাণ্ডাবরাঙ্মণ ৷, 
তুলনীয়। 
তৌত্তরীয়ারণ্যক। 
তৈৌত্তরীয়োপাঁনষং । 
তোন্তরণয়ন্রাঙ্মণ। 
তৌত্ররীয়সংহতা । 
দুষ্টব্য । 
নরুন্ত। 
গনঘস্টু। 
পাঁণানসাত্র। 
পূর্বমীমাংসাসত্র । 


টকা ১৪৫ 
ব. বি./উপানষত/প.৯২-১০ 


ঠা 
চে 


22 


শাংআ: 
শাংরা, 


পৃজ্ঠা। 

প্রশ্নোপাঁনযং। 

প্রাততুলনীয়। 

[বশেষণ। 

1বশেষ দুজ্টব্য । 

বৃহদারণ্যকোপাঁনষৎ। 

বেদ-মীমাৎসা (প্রথম সংখ্যা পচ্ঠার, 
পরের সংখ্যা টীকার ) 

বদযৎপা্ত। 

্রহ্মসূত্র। 

ভাগবত । 

মনুসংাহতা । 

মাধ্যন্দিনসহাঁহতা । 

মাপ্ডূক্যোপাঁনষং। 

যোগসূত্র । 

লক্ষণীয় । 


শত পথব্রাঙ্মণ ৷ 


শাংখায়নারণাক । 


শাংখায়নব্রাক্ষণ । 
শৌনকসখাহতা । 
শ্বেতা*বতরোপাঁনষৎ। 
সায়ণ। 

সায়ণভাষ্য ৷ 

সূত্ত। 


উপানষং-প্রসঙ্গ 


১. এআ, ২১।৮, ৩।৭ ; ছা, ৩১৬৭, জৈউব্রা. ৪২১১ । ২ এআ- তেই 
মাহদাস নামের উল্লেখ দেখে [তানি আর প্রবস্তা নন--এ-যান্ত অমূলক । অন্যান্য 
আচার্ষের সঙ্গে এমীন করে গনজের নামোল্লেখ এদেশের প্রাচীন রশীত। 
আশ্বলায়নের শ্রোতসূন্রে “এতরেয়ী'দৈর অথাৎ এতরেয়সম্প্রদায়ের উল্লেখ 
আছে ( ১/৩।১২, ৩৬৩... )1- ৩ খা. 8২৬।৩,-৬।/২৬।৫১ ৭১৮২৫) ৯/৬১।২, 
১/১১২।১৪-** পৌন্র অথবা পত্রের নাম সদাসূ” (৭১৮৬১ ই, ২৩, ২৫, 
৩।৫৩।৯**): এস এদা কিল্যাণদানঃ' নী, ২২৪। 8 খা 618৪ স্‌. । 
৫ শৌ.-১২১/১২। ৬ ানঘ, ১।১।  খা.তে পথবীর ?বণ. তু. ১।২২।১৩, 
১৩১।১,- ১৪।৩৩ 1 ৭ দ্র- খা. ১০৬৬৪ । ৮ তু. ছা ৩১২৬, 81৩৭, 
৭1২৪।১,..। ৯ তুখ, ৯৬১২ | ১০ এআ. ২।৩৬ । ১১ এআ. ২৩৭ 
( পরদ্রসা” তু. খা, ২৩৯৪, ৮18৬।৫ )। ১২ খ. ৬1১৮ । ১৩ সা. ভাষ্য 
'প্রোত'র এই অর্থ নয়েছেন। ১৪ খা. ১০/১২০৯। ১৫ ছা. ৩।১৬।৭ ; 
জৈউব্রা. ৪1২১১ । বিবৃতির সাম্য ল.। ১৬ তু. খা. ৮৪৮।৩; দ্র. খা. র. 
সোমমণ্ডলের শৈষে সোমযাগের ফলশ্রীত ৯।১১৩-১১৪ সং. | ১৭ ছন্দের দেবতা 
সম্পকে দ্র খা. ১০।১৩০।৪-৫। ১৮ খা. ৮৬৩০, ১/৫০।১০। ১৯ শ. ১৩।৬। 
২০ দ্র. আপস্তত্বশ্রৌতসংত্র ২৪।১।৩১; সত্যাষাঢ়শ্রৌ. ১।১।৭ ; শাবরভাষ্য ২।১।৩৩। 
২১ খা. ১০1৭১।/১১। ২২ দ্র খা. ৮18৮।৩। ২৩ দ্র খা. ১০।১৩০।১, ২। 
২৪ খা. ৯১১৩ | - ২৫ দ্র. মু. ১২।১১। ২৬ দ্র. পৃমীস. ২৩৪-৩৮। ২৭ 
ছা. ৮6২ । ২৮ দ্র এব্রাং ৪।১২''। ২৯ ছা. ১/১/১০। ৩০ ছা. ৩।১০- 
১১। ৩১ এআ. ১১।১। ৩২ খা. ১।৮।৭১-১/২১।১ € ইন্দ্রাগ্রশী ), ৬1৪২২, 
৮৬৪০১ ১২১১ ২০ । ৩৩ শাংরা. ১৯৩। ৩৪ তা. 81১০1৩-৪। ৩৫ তৈত্রা. 
১২৬ | ৩৬ খা. ১/১।৭॥ ৪181৯) ৭।১৫।১৫ । আগ্মতে ঠনর্‌ঢ় বিণ. । ৩৭ খ. 
১ই২। ৩৮ গী, ৪৩৩ ৩৯-এআ. ২১।১। ৪০ খা. ১০।৮৫।৩। ৪১ 
খা. ৭১1১) তু; এআ.-১/১২)-৪২ দ্র- এরা. ৩, ১৪। ৪৩ তু. শ. 
৭161৯।৬ ; তৈত্রা ৩।২।৮।৯। 8৪ দ্র. ঈ. ৭; ছা. ৬1৮।১** 1 ৪৫ খা. ১০।১৩০1৫ ; 
তু পুরূষস,.র বিরাট্‌ খা. ১০।৯০।১, &। ৪৬ খা. ১০।১৩০।৪ ; আরও তু. শ. 
১৪1৪।১।২২ 3. জৈউর্রা. ২২1 ; তৈব্রা. ১/৭।৪।১ ; এরা ১।১৩, ১৯, ২1৩৮... । 
৪৭ তু. বৃহতীচ্ছন্দের সর্বব্যাঁপত্ব তা. ৭181৩; এব্রা. 8২৪; আত্মা এব্রা. 
৬২৮ । শব্দরঞ্গ বাচক, পরর্ঙ্গ বাচ্য । ৪৮ এআ. ১/১।২। ৪৯ খ. ১০।৯০।১-৫। 
৫০ দ্- বেমী. অ. ৩।৩৫৭৯ টীম. । ৫১ এআ. ১১২ । ৫২ খা. ১২৪৭) 
দ্র বেমী: অ. 8৪৩৭১ টম. । ৫৩ গী- ৮181 ৫৪ খা. ১০।৯০।১১-১৪ 7 
দ্র. এআ. ১১৪, তত্র সা. । ৫৫ খা. ১৩১২ । ৫৬ এআ. ১১৩ । ৫৭ এআ. 
&/১।৫। ৫৮ দ্র" কাঠকস. ৩৪।% ; তু. প্র- তে প্রজাপাতব্রতের প্রসঙ্গ ১১৫; 


টীকা ১৪৭ 


আরও তু, বৃ. । ৯1৪৩-৪1-৫৯. খা. ১০।১/৪।১-৩-।: এই: প্রসঙ্গে তু, বৃ. 
৬।৪/১৪, ৬ 7 প্র-১/১৩-১৫। ৬০ দ্র. কাত্যায়নশ্রোতস্‌.৯৩।৩।৮.; লাট্যায়ন- 
শ্রোতস. ৪/৩।৯-১৯। ৬১. খা ৯১৭৯ সু. । ৬২ খা.-১।১৭৯1৫, ৬1 ৬৩ 
দ্র শাংআ- ১।৯-। ৬৪ তু. খা. ১০1৯২০।৯। ৬৫ তু. খা ৩।৩২।৯, ৪1৩৫৭, 
৩1৫২৫) ৮/৩৭।৯-৬, ১০।১৭৯।৩,-৩।৩২।৩, ৫18018, ৬18৬ ।-৬৬ খ. প্রথমো 
মনস্বান্‌.২।১৯।১।--৬৭ কৌ- ৩।২ । ৬৮ ভ্উ. ৩6৩ ১-১।৩।১৩-১৪ ।--৬৯ 
সপ্তশতট ১০।৩।৮ ।. ৭০ খা, ১০।৯০১-৫ ৭১ খা. ১০।১৩০।৫।: ৭২-এআ- 
২৯২১ “মহদ্‌ উক্‌্থম্‌' ২।৩।৪ ॥.৭৩ ছা ১।১১। ৭8. এআ-১/৩।১। তু. 
খ- ৯।৯৬৪।২৭-২৮, ২৯। পহৎ* আবার. সামেরও আদ্য অবয়ব, দ্র“ ছা: ২।২:৮। 
৭৫. তু. খা. ৯১৫৪।৪-৬.।-:৭৬ এআ” ২।১।১.।-৭৭ অন্র তু. ম্‌. সত্যেন পল্থা 
1রততো দেরয়ানঃ :৩।৯।৬; এব প্রথম মর দুটি খণ্ডের গোড়াতে_-'তদ 
এতৎ সত্যম' বলে কম “ও জ্ঞান-উভয়ের প্রাতপাদন । ৭৮ অন্র তু. গী-র-'ব্্ধ- 
কর্মসমাধি' ৪।২৪, সমস্ত কমই. বর্গের উদ্দেশ্যে ঠবতত যজ্ঞ' (৪।৩২)। তাইতে 
ব্রহ্ম এবং কর্মে সমাধ বা সমম্বয়। . ৭৯ এআ.-১৯।৩--৯।৫।২ ।-৮০- খা. 
৭।/৭।৫ ;. তু. “দোল, ঝুলন” ।..৮১ এআ” ১।২।৩... ৮২. এআ+ ৯/২৪। 
এট পূবপক্ষ |. তাছাড়া, তন্ন হোতা _ আদিত্য, দোলা নয় ।..৮৩ এআ. 
৯/২৪.।..৮৪. তু” খ. চিতরং দেরানামূ উদ্‌ অগাদ_.অনশীকম্‌ ১/১৯৫।১।. ৮৫ 
দ্র-ছা; ৩।৯1৪.।.. ৮৬. এআ; ৯২1৪ ৮৭ তু. শোয়া, পুরস্তাদ; য;জ্যতে য়া 
চ.পশ্চাদ্‌. য়া ব*বতো যূজাতে.য়া চ সর্বত:, যয়া যজ্ঞঃ প্রাঙ্‌তায়তে তাং ত্বা 
পুচ্ছাম কতমা স. চমি.৯০।৬।১০.। তত্র দ. গোপথব্রা-.৯।১।২২। এইট খ-র 
'একপদী'- বাক, ৯/৯৬৪।৪১ তা-ই আবার পরম র্যোমে, সেই,অক্ষর যাতে. আছে 
খকেরা (৩৯.)। ৮৮ খা. -১/১৬৪।২৭-২৮7-৮।৯০১৯।১৫-১৬ ।.:৮৯, দ্র' খা, 
৯০।৫।৭.।..৯০-এআ' ৯।৫।১.।..৯১ খা ১০।৯২০ সু.) দ্র" বেম? অ..৩।৯৩১ 
টীম ৯২ এআ. ৯।৩।৩ 1৯৩ খা. ৯০।৯০।২. দ্র, বেমী, অ+ ৩।৪০.টপম; ॥ 
৯৪. দ্র, খা ১০।৯৩০।৫ । আরও দ্র“(8).। ৯৫:এআ.. ৯।৩।৪। ৯৬ দ্র" এআ” 
স্বাদো$. দ্বাদীয় ৪-.১ তত্র সাভা,। ৯৭ এআ ৯।৩।৬, দু ৬১৬. ৯৮ খা, 
১০।১৩০৪ |. ৯৯ খ" ১০।৯৯৪।৬ ।.৯০০ আরথাকে: রৃহতী প্রাগ ২।৯/৬,-৩।৫ ১ 
্্ধ বাক্‌_ আকাশ-প্রাণ, উপানিষদে । 'বু্ ও-'বহত?'র বন্য. এক ॥ ১০১. এউ. 
৯৩/১৩-৯৪; কৌ" প্রাণো বরক্ধ ২।৯+ সত্যৎ হা; স্দ্রঃ ৩।১+ প্রাণোহস্মিপ্রজ্ঞাত্মা 
৩।২+ স.এষ প্রাণ এর প্রজ্ঞাত্মা. নন্দো. জরো হমৃতঃ+ ম আত্মা ৩৯ । - ১০২. 
এআ. ৯।৩।৫১৮। ১০৩ খা" ৯০।৫৪.স;..অন্র বোদক মায়ারাদের উল্লেখ দু 
(২৮৩) ঠবেমন' অ' ৩/৭৭৯২। ১০৪ খা. ৬৩০ স;. । ১০৫ খা. -৩।৫৯।৪-৬। 
৯০৬. এআ. 'অথা' ধিদৈরতম,” ৯৩৮, -'আগ্মর্‌. বাগ্‌ ভূত্বা' ২1৪২ 7. তু. খ 
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১৯০।৯০।১৩-১৪,.। ১০৭ এআ: অথা. ধিদৈরতম..“'জায়ন্তে ১৩) ॥ ১০৮ এআ. 
“তা -আভসম্পদ্যন্তে-..? ১৯৩ ।-১০৯-খা ৬৬৯।৩. ১১০ এআ. “অথা, 
তো দাক্ষণঃ পক্ষঃ” ১৪।৮.। ১১১ বস্তুত-এক শ” এক-। সংখ্যার আতরেক আগ্ন 
থেকে আঁদত্যে যাবার সঙ্কেতবাহী।. ১১২ এঅণ- &৯।৩-৫1 - ১১৩ খা. 
1৪৬।৯-২০-। _খাঁষ বিশ” ॥ ১১৪ প্রণব +/প্র এনহ স্তুতি করা” তু. খা. 
১।৭৬ -সু.র ধুরা 'দযয়ৈর- আঁভ প্রণোনূমঃ' ॥ দীপ্তমনের স্তবের শিখাই প্রণব । 
১১৫ খ. ৭।২৪।১-৫ । ১১৬ খা, 88016 3 ১।/১৬৪।৪৬ । ১১৭ তৈউ. ই।১-৫। 
১১৮ খা. ১।১৬৪।২০ ; আরও তু- (২৯, ২২) । ১১৯ খ' ১০।১৭৬।২3 তাক্ষ-* 
সান্তের শখসন শেষের দকে |বাহত। তু-খা. ১০।৬৩।১০। ১২০ দ্র. বেমী, 
অ. ৩।২১২৫।--১২১.- শ. ই61১।১-২ 1১২২ খা, ৬/১০১।১৪ | 09610061 
বলেন, তিনটি প্রজা কাঠকসংাহতা ৩৬।১৩ অনুসারে '্রয়ো রৈ ?পিতা প্রঃ 
পৌন্রঃ । কিন্তু এ-প্রকঙ্গ দরর্বল । অনন্ত “তত্রঃ প্রজাঃ” (খা. ৭/৩৩।৭) ব্রাহ্মণ 
ক্ান্রয় বৈশা হওরা সন্ভব (দ্র: তন্ত্র সাভা. )। : এখানে বৌদক এবং অবৌদক দুটি 
সম্প্রদায়ের বিরোধ আভাসত বলে মনে হয় ॥. এআর ভাষ্যে সা'র মন্তব্য “তদ 
এতৎ --প্রজান্রয়ং বৈদিকাতিক্রমদোষজন্যৎ নরকম্‌ অনূভবাঁত ।' আরও ল. 
আরণ্যকের পরের খণ্ডেই -প্রজা'র উল্লেখ “উক্থম্‌ উকৃথম হইত রৈ প্রজা 
রদান্ত'২১।২। ১২৩. দ্র. এআ. ২।৯।২। আরণ্যকের মতে খা. ৮/১০১।১৪র 
“অক” “পবমান' ও “বৃহৎ* যথাক্রমে আঁগ্ন বায়; এবং আদত্য (২।১।১)। -সবাই 
'অক” কিনা “অ+, বা শিখা এব সুর অর্থৎ আগুনের সুর । ১২৪ দ্র, এউ, 
৩৫।৩, তন্র প্রজ্ঞান” আত্মচৈতন্য, আবার প্রজাপাঁতও । ১২৫ তু.ঈ. যোহসার. 
সৌ পুরুষ সোহহম.আস্ম' ১৬।. ১২৬ দ্র" এআ. “যদ. ধ িঞ চে দৎ 
প্রেতা” ২১২. ১২৭ গী. ৩।১০-১১। ১২৮-এআ- “সমানম  অশীতয়ঃ 
ই১।২। “তৃচাশীত' দ্র. এআ. ১৪৩; ১২৯ খা. ৩।৫৫।১৯। ইন্দ্রও “বিশ্বরংপ" 
খা. ৩16৩৮, ৬৪৭১৮ । ১৩০ তু. খ. ৯০।১২৯৪ । ছা.তে. রস" তু. ১/১।১। 
১৩১ তু এআ, 'রাচো রা-এষা র্যারৃত্ত-১।৩।১। ১৩২. দ্র. এআ. 'অথা তো 
রেতসঃ সৃষ্টিঃ ২১৯/৩। -১৩৩ দ্র এআ-“স ইরাময়ঃ' ২।১/৩। ১৩৪ দ্র উপ্র. 
ঈ- পৃ, ৮১। ১৩৫ দ্র. এআ” “তং প্রপদাভ্যাং প্রাপদ্যত” ২১৪1 -১৩৬ এআ. 
২১৪ । -উদর হৃদয় এবং শির পরে হয়েছে যোগের মাণপুর অনাহত এবং 
[বিশদদ্ধাদ চকু ।. ১৩৭ খ” ১০।১২৫।৪॥ “বাক স্বয়ং এই শব্দগীল ব্যবহার 
করছেন পুরুষের প্রসঙ্গে £ পরপশ্যাত') “প্রাণাত', “শৃণোতি', 'অমন্তরঃ” £ এই 
থেকেই পাচ্ছি বাক্‌ চক্র প্রাণ শ্রোন্র এবং মন। শব্দগীলর প্রয়োগ সৃপাঁর- 
কঁজ্পত। ১৩৮ ছা. ৩/১৩।৬। -১৩৯ এত. ২।১।৬- ণগাঁর'এ গগরাঁত 
(আরণ্যক) । কিন্তু তুঙ্গতার ধৰাঁন স্পম্ট, কেননা এরা শীষণণ্য। ১৪০ তু. খ 
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১০/১৮০।২, ৬1৯৪।১২, ৯/১৮।১১ ১/১6৪।২ 1১৪১ ব্রস্‌.১।১।২২:২৩। ১৪২ 
দ্র 'শরীরে'র ব্য. এআ. তিদ্‌ অশীয়ত” ২১1৪। ১৪৩. দ্র বৃ. ১।২।৩। 
১৪৪ দ্র. বর: ৬১, ছা. ১, কৌ. ২১২-১৪, প্র ২১. ১৪৫ এআ. তদ: 
এতদ্‌ -উক্থাত” ২।১৪। ১৪৬ দ্র. এআ. অধ্যাত্মম ইমা দেরতা, অদ উ 
আঁরর: আধদৈরতম্‌* ২১৫ । ১৪৭ খা. ১/১১৩।১৬ |: ১৪৮ খা. ১০/১৮৯)২ $ 
তু. এব্রা, &২৩, তা. ৪।৯।৬, শাংরা. ২৭/৪, তৈব্রা. ১/৪।৬।৬, শা. 81৬।৯।১৭...। 
১৪৯. তু. এআ. “তৎ সতত্যম্‌” ই।১।৫ ॥ আরও তু. ছা. ৮।৩।৫, বৃ. &161১। 
১৫০. দ্র খ. ১১৬৪।৪৫। -১৫১ খা. ১।১৬৪।৪১। ১৫২ তু. খা. ১/১৬৪।৩৯। 
১৫৩ দ্র এআ. “সর্ব হীন্দং প্রাণেনা'বৃতম* ২১৬ । ১৫৪ 'প্রজাপাঁত' তু. 
খা ১০১২১।১০, দ্র“ বেমী.অ. ৩।৬২৮৩। জীব" খা. ১।১৬৪।৩০। ১৫৫ এআ 
ই১।৭ | ১৫৬ দ্র; খা, ১।৯৬৪।৪১, ৪২, ১০।১২৯।১১ ৩১ ১৯০।১ 3; আরও দ্র, 
অপুস্‌. খ. ৭৪৯... । ১৫৭ এআ. “আপাত ইত্যা-প হীত.-? ই১৬। ১৫৮ 
তু. খ- ১/১৬৪।৩০ দ্র. রেমন, অ. ৩।২৪৬ টিম. ॥ ১৫৯ দ্র: টিম. ১১। ১৬০ 
দ্র. এআ. ২।১।৮। ১৬১ এআ. “এষ ইমৎ লোকম:' ই২।১। ১৬২ দ্র-এআ. 
তা রা এতাঃ' ২২২। ১৬৩ ক. ১২।১৫-১৭ ।- ১৬৪ দ্র' ছা" ২২৩ । 
১৬৫ এআ. র*্বামিন্রম. “ইন্দ্র উপাঁনষসসাদ* ই।২।৩ । “উপানষদ্‌:এর ব্য ল:। 
১৬৬ এআ. ২২৩; “তদ্‌ রা ইদৎ বৃহতীসহত্রম্‌...” ২২৪ ।  ১৬৭1৪৪০- 
1178-এর গণনায় ৩৭২০০ (শ. &।৬।ই২)। ১৬৮ ল. উপানিষদে নাড়ীর সথখ্যা 
1দনের.দিগণ-_ ৭২০০০ (বৃ. ২।১।১৯, প্র, ত৬)। ১৬৯ তু. খ. ৯।২।১, ৩৬২ । 
১৭০ দ্র-ক. ১।৯।১৭ ।. ১৭১ এআ. “য়ো হ রৈ যজ্ঞ যজ্ঞম: ২৩181 ১৭২ 
এআ? "যানি র্যঞ্জনাগন' ২২৪ । ১৭৩ তু. খা, 'অসর্তে সূ্তে রজাঁস নিষত্তে' 
১০।৮২৪.; বেমী- অ. ৩।১৩৪৫ ১৭৪ দ্র" এআ. “তস্য রা এতস্য বৃহতশ- 
সহস্্রস্য' ২২৪1 ১৭৫ গীী- ২৭২ ।- ১৭৬ দ্র. খা. ১০।১৬।৩ । ১৭৭ এআ 
২২৪.) খা. ১/১১৬।১ । ১৭৮ দু-এআ. ২৩১ । মূলে 'পণভূত' সহজ্ঞা নাই) 
উপাঁনষদে আছে 'মহাভূত” এউ.-৩।১।৩। ১৭৯ এআ. ই৩।১। ১৮০ এআ. 
ফগ্মাদ ইদৎ সর উীত্িষ্ঠীত? ২।৩।১।- ১৮১ দ্র. এআ. 'আত্মানম আবস্তরাং 
রেদ"*" ই৩।২ 1১৮২ খা. ৯০৭২২, ৩, ১২৯৯১ ১৮৩ এআ- 'স এষ 
পূরূষঃ সমদ্রঃ.-.২৩।৩। ১৮৪ এআ. য়ো হৈ য়জ্ঞে ২৩18 1১৮৫ এআ. 
'এষ ৰৈ কৃত আত্মা” ২।৩।৬। ১৮৬ এআ, “সি রা এষ বাচঃ' ই।৩।৬। ১৮৭ তু 
খ. ১০।৭১।৫, দ্র. বেমী. অ. ৩৪২ ।-১৮-৮ দ্র, শো. ১০।৮।৯০ । ১৮৯ এআ 
“অকারো বৈ সর্বা রাক্‌.'"” ২৩।৬। ১৯০. দ্র. এআ. গ্লানি র্যঞজনানি' ২৯।৪। 
১৯১ দ্র. এআ. ১।৩।১. ('হঙ্কার ), ২।৩।৬ (ওক্কার )১ ২৩৬ ( অকার)। 
১৯২. এআ. ২৩ দ্র. টীম. ১৯ । ১৯৩ এআ. 'তদ যদ এতৎ 'স্রিয়াম:? 
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২।৩।৭। ১৯৪. দ্র" এউ- 'ভাবাঁয়ন্রী ভাবায়তর্যা ভরাঁত' ২১।২। ১৯৫ ক. 
২৩১৪1. ১৯৬ এআ, য়দ- অক্ষরম-* ২৩1৮ । ১৯৭ দ্র. এআ. ণস এষ 
পুরূষঃ পণ্চারধঃ' ২৩।৩।-১৯৮ দ্র, এআ. “মত্যণিন হী:মান শরণরাঁণি' ২১৬ । 
১৯৯ দ্র, ক.-১/৩৪ ; তু" খ- 'হীন্দ্রয়া হয়াঃ? ৯/১০৭।২৫। ২০০ বৃ. হা৩৬। 
২০১ এআ. “য়দ্‌. অক্ষরাদ্‌ অক্ষরম্‌ ২৩।৪। ২০২ এআ. যদ বাচ ওম? 
২৩।৮। ২০৩ তু. ছাপাপাবদ্ধ বাক ১২৩ । ২০৪. দ্র তৈআ- ৪২৭ 7 তু 
তন্তের বীজমল্ল। ২০৫ বোঁদক বীজ -$ 'শম্‌: শান্ত, 'য়ো৮ (॥'য়োষা', 
'য়োন'« *য়ু 'যুস্ত হওরা” -সঙ্গমে, 'বিষা্ত হওরা” প্রসবে ) শান্ত ।- খাতে 
কোথাও একসঙ্গে ১/৩৪।৬, ৪৩৪. ; কোথাও আলাদা-আলাদা ১।৯৩।৭, ২।৩৩।১৩, 
৩১৭৩... ।-২০৬ তু, এআ, “তস্য রাক্‌ তান্তঃ২১/৬। ২০৭ খা, ১/১৬৪।৪১। 
২০৮ তু. তৈউ. “কণভ্যাং ভার 'িশ্রুরম্‌, ৯৪ । ২০৯ এআ. 'য়াস্মন্‌নামা' 
২৩//। ২১০ খ- ১/১৬৪৩৯। ২১১ খ. ১০৬৬৪; তু. 'বৃহজ্‌ জ্যোতি 
তৈস- ৪।১।১।৩, মা, ১৯।৩ |. ২১২..এআ-..নৈ.নৎ বাচা” ২৩।৮। ২১৩ এআ. 
'অঃ ইতি বক্ষ" ২৩।৮। ২১৪ খা ১০।৯১৪।৮ ; এআ. ১৩।। ২১৫ এআ. 
'জীরাক্ষরেণ জীরাহঃ, ই)৩।/। - ২১৬ এঁআ..অনকামমার$' ২৩।৮। ২১৭ খা. 
৯/১১৩।১১ সুত্তাট সোমযাগ্ের ফলশ্রহাত । ২১৮ এআ. “সয় এরম এতম্‌ 
ইন্দ্রম্‌”: ই।৩৭ । ২১৯. এউ. ৩1৯৪ । ২২০ দ্র ছা, ২২৪।১,..।- ২২১. খা, 
৯/১৯৩।১১। ২২২ এআ. ২৩।৮।: ২২৩, খ: 'ন্ত্র'*"তন্ত্' ৯।১১৩।৬-১৯। 
২২৪. তু. খ. ৯১১৩।৬। ১৯১১৯) ১০।৬৬।৪-।.. ২২৫ দ্র. এআ; 'পুরদুষে 
ত্বেরা.রস্তরাম্‌ আত্মা”ই।৩।২। ২২৬ এআ. “অকারো বৈ সরা রাক:”, অঃ ইতি 
হ্ধ' ২৩।৮। ২২৭ এআ, “তদ আহঃ কৈ.তস্য' ১/৩।২। ২২৮ এআ ২৭১1 
২২৯ তু কে. 'ব্রন্দের আদেশ? 818 1. ২৩০ দ্র. খা. ১০।৫০।১, ৬1৪৬।১৮, 
৩৫৩৮7 ২৩১ তু. খা- ১০।১২০।৯। ২৩২ দ্র- খা: 81৫৩।২ (সাঁবতা ), ৯/৫৯ 
(সোম) ; ১০।৫।৪৩৮ ১৮৪।১ (প্রজাসৃন্টির মহলে, তু. 'মা* ৩১।১৯**'), 
১২১।১০ (হিরণ্যগর্ভ ), ১৬৯৪ । ২৩৩ শাংআ, ১১1 ২৩৪ খা. ১০1৯০।২, 
৩। ২৩৫ খা. ৩।৬।৯ |. ল. নিঘ.র সমাপ্ততে “দেরপত্ধাঃ--তাতে দৈবতকাণ্ডের 
সমস্ত দেবতা লক্ষিত হচ্ছেন । আবার শুর্‌ “গৌঃ' বা পাথবা 1দয়ে ।  তাইতে 
বিশবভুবন যেন. একটি: আঁদাতজ্যোতির কুক্ষিগত । ২৩৬ খা. ১০/১২০।৯। 
২৩৭ দ্র. এআ. ২৩।২ । ২৩৮ দ্র. এআ. ১৩২ । ২৩৯ তু, খ-১/১৬৪।৪৬। 
ইওরোপায় 1067061)6190-এর প্রকঞ্গ অব্যাদ্ধপূর্বক । ২৪০ খা. ১।১৬৪1৪৬। 
২৪১ দ্র টীম্‌. ১৯১। ২৪২ ক ২১।১। ২৪৩ এউ. 'আত্মা রা ইদম-” ১১।১ 
**প্রজ্ঞানং 'বহ্ধ' ৩।১।৩ ;- তারপর ফলশ্রীত। ২৪৪ দ্র খা ১০।১২০।১. বেমণ. 
অ* ৩।৯৩৯ টম. । ২৪৫. এউ.:৩।৫।৩-; কৌ. প্রাণোব্রক্ষেতি হ.স্মা-হ 
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কোধীতাঁকঃ ই।১ (তু.“দ এষ - প্রাণ এর প্রজ্ঞাত্মা'''স ম আত্মে'ত 'িদ্যাৎ' 
এ ৩।৯ )। ২৪৬ শাংআ. ২।১৭। দীর্ঘতমার “দশম যৃগে'র উল্লেখ ল; খা. 
১/৯৫৮।৬ । ২৪৭ এউ-তে প্রশ্ন 'কোহয়ম্‌ আত্মা” ৩১১ ; ল. উপানিষদের উপকুম 
এবং উপসংহারে আত্মবাদ। কৌ, ১।৩-৫। ২৪৮ দ্র ছা. “আপ্যায়ন্তু মমাঙ্গাঁন' 
শাভ্তপাঠ-+সামবেদের সব উপাঁনষদের। আর সামের সাধনা সর এবৎ আনন্দের 
সাধনা, সোমযাগ সর্বশ্রেষ্ঠ যাগ । ২৪৯ তু. বৃ. ১8৬ । ২৫০ কৌ. ১৩-- 
২১৫ তু. বালাক-অজাতশন্র;* সংবাদ ৪1১... । ২৫১ তু. প্র. 'প্রাণাগ্ময় 
এরৈ-তস্মিন্‌ পরে জাগ্তাত** ৪1৩। ২৫২ খা. ১০1৩৫ সং. । ২৫৩ দ্র. খা. 
৭৩৩/১০-১৩ 1২৫৪ দু. রামায়ণ ১৫২1১ । ২৫৫ দ্র. ধা. ১০।৭১।১১। ২৫৬ দ্র 
খা. ১০1৮২ ; আরও তু 'মা নো নিদ্রা ঈশত (কাব্‌ না করে ), মো.ত জঞ্গিং' 
18৮১৪ 1 ২৫৭ যোস্‌. ১২৮ । ২৫৮ দ্র- এআ. ১।৩।৯, তত্র সাভা. ৷ ২৫৯ খা. 
9২১৬ ('শহাঁচ' তু. “হংস শুচিষং' বা আর্য 8189& )। ২৬০ তু খা. “মনসা 
দীধ্যানাঃ' 81৩৩৯, ১।১৬৩।১২, ৭।৯০1৫, ১০।১৮১।৩, ১৮৩।২ ; এবং তার ফল 
ির্‌ জ্যোতিঃ' বা 'বৃহজ্জোতি' লাভ করা ৭1৯০৪ । ২৬১ তু, খা. ২৩৬ 
(শরণ ), ৬৬২৯, ৬1৪৯।৭ (শরণ )১ ৮২৭৯১ ১1৫৮৮, ২২৫1৫, ৩১৫1৫ 1 
২৬২ ছা. ৩।১৩।৬। ২৬৩ এআ- ২১1৮ ; খা. ১০।১২৫।৪। ২৬৪ দ্র. খা- 
খা. ৭/১০২।৫। ২৬৫ খা, ১০।১১৪1৮। ২৬৬ খা. ৬।৯।৬। ২৬৭ ক. ১/৩।১৩। 
২৬৮ তু. ছা. শাভ্তিপাঠ । ২৬৯ খা. ১।১৬৪1৪৫। ২৭০ খা. ৮।১০০।১১, 
১০১/১৫-১৬ । ২৭১ খা. ১/১৬৪৪৯১ ; দ্র বেমী-অ. ৩1 ৪১৬ টী.। ২৭২ খ. 
৩৩৬১৫ । ২৭৩ খা. ৮।/৯০০।১০-১১। ৯।৩৩৫। ২৭৪ দ্র খা" ৯।৩৩।২, 
৫91২, ৯৭1৩৪ । ২৭৫ দ্র খা- ২।৩৬।১। ২৭৬ খ- ৯৫০২ । ২৭৭ দ্র" প্র. 8181 
২৭৮ কে. 91 ২৭৯ খা. ৭1৯01৫১ তু. ১০।১/১।৩, ১৮৩২ । ২৮০ তু. খা. 
১৬১২1 ২৮১ তু, খা* ১/১৬৩।১২ 1 ২৮২: তু. ছা. ৮।১২।৫, বৃ. ১৫১৯, 
খা. ১/১৬৪।১৪। ২৮৩ খ. ৮1৯৫৬) আঁগ্নর বিণ--৫২ই।৩। ২৮৪ খ. 
1৯৩১৬ (ইন্দ্র) ; ৫1৭1৫ (আঁম্বছয়, দাস্থানদেবতাদের প্রথমগামণ ; ওইখান 
থেকে বোঁধির এলাকা ) | ২৮৫ বৃ. ৩।/১।৯ ; ছা. ৩।১৮।১ । ২৮৬ খা. ৬২৩1২; 
এই নামের খাঁষ ৮1২৪৭ । আবার ইন্দ্র ঠার*বমনাঃ' ১০।৫৫।৪ 1 ২৮৭ খা" ৮২৩২ 
(_রি্বমনঃ )। ২৮৮ খা: ১০।৯১৪।৮, বেমী. অ- ৩।১২৬টাী, । ২৮৯ তু খা 
১৯।১২৩।১০,-১৯ ; ৬৬৪।২ | ২৯০ খা. ৮১৯৬ । ২৯১ দ্ু' খা, ১৩৫৬ (তন্ত্র সা ১ 
৬০1৩,-৫18৩। & ; মৈন্রায়ণগসং. 818 1 ২৯২ দ্র খা, ১০।১৪৯/৫। ২৯৩ খা. 
৯/৩৫।৬ ।. ২৯৪ দ্র ধা. ১০।১৪।৭ 3 বেমী, অ. ৩।১৯৬৫ ট1-): ২৯৫ “অমৃতা” 
অমৃতা ; তু. ধা. ৩৩৮৪ । ২৯৬ খা” ১০।/১২৯)২। ২৯৭ খা. ১০।/১২৫।৪। 
২৯৮ দ্র নিঘ. ১18, নি, ই।১৩। ২৯৯ খ. ৮/৫৯।৬, বেমী. অ. ৩২৯৮ টাী-। 
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৩০০. দু, খা. ১1898, ৯৬৬৭ -৩০১ খা, ১।৮৯।৮। এই মন্ত্র আথবণ 
উপাানষদগহীলর শান্তপাঠ । ৩০২ তৈউ. ১৪ । পরচর্ষণ”-+/চর, সর্বতঃ- 
সঞ্চরমাণ ; “ভুরি” ভূমার বাচক । ৩০৩ দু" তৈব্রা ১৭।১০।১। ৩০৪ দ্র: খা. 
৪১২ তু. (৩-৫)-। ৩০৫. দ্র“ খা” -১০।৮৬।৬, বেমী. অ. ৩।২০৭। তু, খ 
৬৩/৯১। ৩০৬ তৈব্রা,৩।১১।৭1৪ | ৩০৭ খা, ১০।১৯০।১। ৩০৮. দু- খা 
৫&।৬২।১ ; বেমী, অ* ৩।১৩০ টম. । ৩০৯ দ্র. কে.8181 ৩১০ তু. ক, ১২৭1 
৩১১ ধাতুপাঠে ধাতু'টির ১৯ট অর্থ। তার মধ্যে প্রসাদ ও রক্ষণ অথণই প্রধান । 
এই অর্থে বেদে তার বহুল প্রয়োগ । ৩১২ খা. ১০।১২৯।৬।: ৩১৩ খা 
১০।৮১।২১৪। ৩১৪ খা. ১/১৬৪1৪ । -৩১৫ বিদ্র. বেমী. অ.৩ “তবষ্টা' ॥ ৩১৬ 
খা ৮৫৮২7 ৩১৭ দ্র, খা. ৩1৪১৮, ৩/৩৬।৪১ ৫৩1৮, ১০।৫০।১ ; বেমী. অ. 
৩৪০ টাীম্‌.। ৩১৮ খা. ১০।১২০।৯। ৩১৯ খা. ৮/২৯।৩। ৩২০ খা, 
১০৮১৩ ৩২১ খ. ১০।৯০ স:. ; সামসং ৬১৭-৬২৯ ) মা. ৩১।১-১৬ ১ শোন 
১৯৬ সূ.। ৩২২ খ- ১০1১০।৫১ ৩৫৫।১৯ ). দ্র. বেমী.অ. ৩৪২৬৫ টা: | 
৩২৩ খা. ১০২৭1 ৩২৪ তু. খা. ৬।৯।৪-৭ ; দ্র বেমী. অ. ৩২৮৯ টঠ-। 
৩২৫. খা. ১০।১২১ স্‌. ; তৈস- ৪।১1/৩ ; মা. ১৩1৪১ ২৩।১, ২৬১০; শো, 
৪1২. সু ৩২৬ খা. ১০/১২১।১ ; দ্র বেমী, অ. ৩১৩৪৯ টন, ৩২৭ "খা. 
১০।১২১।১০। ৩২৮ দু খা ১০।১৮৪।১, ৫1৪৩ । ৩২৯ মা: ৩১।১৯ ; দ্র 
পূর্বমন্তও । ৩৩০ খা. ৯৫৯ ( সোমকে উপলক্ষ্য করে ),:১০।১৬৯৪। 
৩৩১ তু. খা- ১০।১/৪।১। ৩৩২ দ্র: বেমী. অ. ৩।৫৩ টীম । - ৩৩৩ তু. 
এরা. ২৩, ১৪। ৩৩৪ দ্ব. মা. ৩১।১৮ ৷ ৩৩৫ দ্র খা, ১।১৬৪।২১। ৩৩৬ খা. 
১০1১২০।৯। ৩৩৭ তা; ২৫১৮৬ । -৩৩৮ তু.খা, ১/১৬৪।২০-২২ ; দ্র. বেম?, 
অ. ৩২৪৬ টামং. । ৩৩৯ খা. ১/৮৯/১০। ৩৪০ খা. ১০।১২৯।৪ । ৩৪১ দু 
শো; ১০।৮।৩২ | ৩৪২ দ্র. ধা. ১/১৬৪।৪১-৪২ ; তু. ১০।১২৬।৭-৮। ৩৪৩ খা. 
১০১১৪।৮। ৩৪৪ খা. ১০।১২৯৪, ৩, ১। ৩৪৫ খা. ১০1৭২, ১২৫, ১২৭, 
১২৯১ ১৯০ স্‌. ॥ ৩৪৬ খা. ১০।৮১।১ । ৩৪৭ দ্র. খা. ১০।৯০।১। ৩৪৮ তু. 
খা. ৩1১৯, ৬1৯1৪-৫ 1 ৩৪৯ তু. খ. ১/১৬৪।২১। ৩৫০ তু. খা. ১০।৯০।১৩। 
৩৫১ খা, ১০।১৬৮৪ । ৩৫২ খ. ঞ৮৭।২। ৩৫৩ খা. ১০।১২১।২ 1৩৫৪ খা. 
৯৭818 1. ৩৫৫ খা. ১১১৬৩ ১৮২৫1 ৩৫৬ খা" ১০১৬৩ ; ১৩৪1; 
তু. ১০।৯২।১৩। ৩৫৭ খা. ৯২1১০, ৬৮ /৮61৩। ৩৫৮ দ্র. খ- ১/১৬৩।৬, 
৯০।৯৭।৪, ৬; আরও তু ১০।৯৭।১১, ১০৭৭১ ৯/১১৩/১। ৩৫৯ দু, খা. 
১১৬৪৪ । ৩৬০ তু. খা. ১০।১৬৩।৫, ৬ ॥ ৩৬১ দ্র. বেমন. অ. ৩৩৫৭১. টীমৃ-। 
৩৬২ খা ১১১১১ ৭।১০১।৬। ৩৬৩ খা. ১/১৪৯।৩। ৩৬৪ খা- ১৩৫১ । 
৩৬৫ খা. ১৮৯১০, ৬৬৪1 ৩৬৬ খা. ১০।১৯০।২ 1 ৩৬৭ গঈ, হা২৮। 
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৩৬৮ খা. ১০।/১৯০৩। ৩৬৯ খা. ১০।১২৯/৪1 ৩৭০ খা. ১০।১২১।১। 
৩৭১ খ. ১০।১২১৪। ৩৭২ খা. ১০৭২২, ৩। ৩৭৩ খা. ২২০১৯ । তু 
উপানষদের সকৃদাবিদয্যত্তা, সকীদ্দবা, সকৃদীবভাতি (বৃ. ২1৩৬, ছা. ৩১১৩, 
181২ )। ৩৭৪ তু. খা. ৩।৯/৪। ৩৭৫ তু. খা. ১০৫৭1 ৩৭৬ তু খা- 
১০১২৯।১। ৩৭৭ খা. ১০।১২৯৪। ৩৭৮ তু. খা, ১০।১২৯।৩, &। ৩৭৯ খা. 
১০/১২৯৭। ৩৮০ খ. ১২২২০। ৩৮১ তু. খা- ১০।১২৫।৮/ (সৎ বভূব )) 
&16৮ই (গর বভর )। ৩৮২ খা. ১০/৯০২। ৩৮৩ খা. ৬।৬৬।৬১ ৩৬1৭ । 
৩৮৪ খা, ১০।১২৯।৩। ৩৮৫ খা. ১০।১২৯।২। ৩৮৬ খা" ১।১৪৬৪।৪২। 
৩৮৭ তু. খ. অত্য.তিষ্ঠং ১০।৯০।১। ৩৮৮ দ্র: বেমী, অ. ৩।৩৯, ৩৩ 
টম, ॥ ৩৮৯, তৈউ. ২১৩ । ৩৯০ নিঘ ১/১২। ৩৯১ খা. ১০।৯২৯।১। 
৩৯২ খা. ১০।১২৯।২। ৩৯৩ খা, ১০1৭২।৬ । ৩৯৪ খা, ১০।১২৯।৩। ৩৯৫ দ্র. 
খ. ১/১৬৪1৪১-৪২। ৩৯৬ ত্‌. শো. ১২১।৬, ৮, ৬৯.। ৩৯৭ তু. ক. ৯।১/২. 
২৪। ৩৯৮ খা, ১০।১২৯।৫। ৩৯৯ দু: খা. সমদদ্রে অন্তঃ “মরীচীনাং পদম্‌ 
১০।১৭৭১। ৪০০ ত;্‌. “ময়” “মরুৎ' | বস্তুত ২/স্মর্‌ এঝাঁলক দেওবা'। পরে 
দ্র এউ. মতি ৩।৯।২। ৪০১ দ্র, খা. ১০।১০৮।১১ ২; বেম, অ. ৩১৫২৯ 
টী.। ৪০২ খা. ১০।৬৯।১। ৪০৩ ত্‌. খা. ৭/৬৮।১, বেমী. অ. ৩৬০০৭ । 
আঁদাতর উপস্থ যেমন পরমব্যোম, তেমন 'নির্খ1তর উপর তার িপরীত মেরুতে 3 
দ্র: খ.১।১১৭।৫ ৭১০৪।৯১ ১০। ১৮১০, ৯৫।১৪, ১৬১।২। একটি অমৃত, 
আরেকাঁট মৃত্য । ৪০৪ “অমৃছ"য়ৎ'« ৮/মুর 'জমাট বাঁধা”, দ্র বেমী. অ. ৩।৬১ 
টী.। ৪০৫ দ্র-ভা, ৩।৫।২৩-৩৭ এবৎ তত্র শ্রীধর । ৪০৬ দ্র. এউ. “স ঈক্ষত” 
৯৯।৩ $ ব্রস;, ৯৯৬ ৪০৭ দ্র. খা. ১০।১২১।৯ এব ১০ সর আদি ও অস্ত 
৪০৮ খা. ৯০।৯০।১,২,৫। ৪০৯ ছা, ৬।৬।১। ৪১০ দ্র, ছা, ৩৫৫ ।-৪১১ ত: 
প্র" মতির্‌ এর রয়িঃ' ১/৫। ৪১২ এইটি “অপ্ডে'র আঁদরংপ, দ্রু' খা, ৯।৯০৪।৮ 
(আগ্ডা$...1নর্‌ ভেং)। ৮।৪০।১০,১৯, ১০।৬।৭ (আণ্ডের 'ভত্বা শকুনস্য গভ“মু) 
* 1৪১৩ ত্‌. খ" ১/১৬৪।৪৬ ৪ “একৎ সৎ'। - ৪১৪ ল. 'করিয়াপদাঁট কর্মকর্তৃ- 
বাচ্যে। ৪১৫, দ্র. কৌ: 'সাংযমন প্রাতর্দন আন্তরাগ্রহোন্র' ২৫ ; ব্‌. একম্‌ এর 
রত চরেৎ, প্রাণ্যাচ্‌. চৈ.বা পান্যাচ্‌. চ (তু. বৌদ্ধসাধনায় 'আনাপানদীপনণ?) 
১৫।২৩। ৪১৬ গী. ৬২৮। 8১৭ দ্র খা. ১০।৯৮৯।১২। ৪১৮ কৌ, 
১৬। ৪১৯ ত্‌. খা, 81৫৮৬, ১১। ৪২০ দ্র- এআ. ৯।১/৩।-:৪২১ যেমন 
গভধানমন্্রে খা, ১০1১৪ স.; আরও তু. প্রজনন" কৌ. ১।৭, ২১৫ ; তৈউ. 
৩1১০; এআ. ২৩।৭'*'। আহারশ্বাদ্ধ' ছা. ৭।২৬।২ ; 'প্রাণাগ্রহোন্র' ছা. 
১১১৯৪ ৪২২ খ” -৯০।৯০।১১-১৪। ৪২৩ তু, খ: ৮২৫৯, সেখানে 
ভেদের একট; আভাস আছে । ৪২৪ তু. খা. ৯/২৫।১৫; ১০।৯১৬৩।১। 
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৪২৫ তু খ. ১/৬১।২ (মনের সঙ্গে )৮ ৭।৩৩।৯...। ৪২৬ এউ.-১।৩।৯০। 
৪২৭ তু, ছা, ৬1৫।৯, ৬২, ৭২৬২ । ৪২৮ খা" ১।/৯৬৪।৪১, ৩৯ । ৪২৯ খা. 
১০১৯৬ । ৪৩০ খা. ১০।৯৭।১৯ ১৮ । ৪৩১ দ্র. বেমী, অ. ৩।৪৪২ টীমু*। 
৪৩২ দ্র খা. ৯৬1১০, ৮৯১ * আরও তু. ৯।৮৬।৭, ৩৩, ৯৭।১৯***। ৪৩৩ খা' 
১।১৫৯।১১ ১৮৫1৪, 816৬২: - ৪৩৪ দ্র. খা, ১৬১২ (বেমী, অ. 
৩।১১৬ টা. )৮ &৭61৫. (আঁশ্বদ্ধয় 'বোধিন্মনসা” ),-৮।৯৩।১৮( ইন্দ্র এ), 
৯৫1৬ ( চিঁকাত্বন্মনসং ধিয়ম্‌)। ৪৩৫ দ্র. খা, ১০।৯৬৯।১-২; এীব্রা ৫২৩ ; 
মা, ১৮৪০ ( তন্র- নি. ২।৬ ) বেমী, অ. ৩।১২৭ টী,। ৪৩৬ দ্র বৃ. ৪19২ । 
৪৩৭ তু. খা, ১০/৯২৫।৬, তত্র ব্র্ধ 'যোন' হতে শিশ্নোপলাক্ষত “পতা'র 
উদ্‌গম। এইট শিবালঙ্গে রপে পেয়েছে । ব্রতমান প্রকরণে ল- প্রজননের 
মৌল দেবী. “'আপঠ । ৪৩৮ দ্র খা. $ ৯/১৬৪1৩৪১ ৪/১।৯০*-$ ১/৫০।৫-৭, 
তন্র নিঘ, &।৬, নন. ১২২১-২৫। ৪৩৯ দ্র, খা. ১০৯৭ স;. নিঘ 61৩ 3 খা. 
আপ্রীস্ন্ত, িঘ- &২। ৪৪০ তু* প্র“ 888 ৪৪১ €অনু+ অর/খজ | 
খঞ্জ্‌ ॥ অজর্য গতি', 'প্রসাধন” । 8৪২ দ্র-খা, ৩।২৯।১১-৮বেমী* অ: ৩৩৫৬ 
টীম্‌.॥ ৪৪৩ “ম্বপ্ন'র কথা পরে দ্র এউউ. ১/৩১২। 88৪ খ.. ৩/২৯।১১। 
88৫ তু. খা. ৪।২১১। 8৪৬ খ. ১০।১৯০।১। 88৭ সংজ্ঞাঁট ন্যায়দশনের । 
৪৪৮ তু. ছা” ৬৫।১:.. ॥ ৪৪৯ খা. ১০।১২৫৪। 8৫০ ক. ১/৩।১২। ৪৫১ দ্র. 
এউ-- ১৩১১ ।--৪৫২ খা. ১০।৪২।৭ 1. ৪৫৩. এআ. -ই।৩।২+ দ্র“ টীম. 
১৮১" 18৫৪ দ্র. শ. ৭6।২।৬ চতৈত্রা, ৩।২।৬।৯ ; আরও তু. তা, ১৩৪ । 
৪8৫৫ খা. ১০৯০৮, ১৩। ৪৫৬ তু" তৈত্রা, ৩।৯।১।৩; অন্যত্র 'অজ' এবং 
'আব'ও অপশহ ৩৯।৯।২ । ল. এখানে তারা বাদ গেছে । ৪৫৭ খা. ১০।৯০।১০। 
পুরুষের আলাদা উল্লেখ নাই ; কিন্তু পর_ষ স্বয়ংই পশন (১৫)। আরও তু. 
এীব্রা,৩।২৪১ ৪।৩ 3 তা, ২1৪২; তৈত্রা, ১৬৩২1 ৪৫৮ শ. :১৩।১২।৮:) 
তৈত্রা. ৩।৮৭।২। ৪৫৯ দ্র নিঘ. ১/১৫ । যজর্বেদে রুদ্রের পশু “আখু' বা 
ইশ্দুর পুরাপীর নরামিষাশী নয়। [সংহবাহিনীকেও বেদে পাই; না। 
৪৬০ দু খা ১০৭৩।১০। ৪৬১ খা. ৭৩618.) তু. ১৩১1৪, 6181১১+। 
৪৬২ তু. বৃ. ১/৪/৬। ৪৬৩ দ্র শবে. ১৩ । ৪৬৪ র্‌. ১২৯ 891 ৪৬৫ খা. 
১০/১২১৯।২। ৪৬৬ অথবা “এই দেবতাদের মধ্যেই তোমাদের ঢীকয়ে দচ্ছি' । 
আ এভজএর মৌলিক অর্থ “ভেঙে ঢোকা'। এখানে অন্তভার্নতণ্যর্থ প্রয়োগ । 
৪৬৭ তু. খা. ১০1৯০।২; আরও তু. “আরোধনং 1দরঃ' 8118 | ৪৬৮ তু. খা. 
১১৯ ৪৬৯ দ্র. ছা. ৩/১৬।১-৭ । 8৭০ খা ১৯৮ ৪৭১ এউ. 
১/১৪। 8৭২ দ্র, বেমী, অ. ৩।৫১ টী.। 8৭৩ দ্র ছা, ৬৫১ : 18৭8 খা. 
১০।৯০।২ । 8৭৫ তু, খা. ১1৪।১। 8৭৬ তৃ* খা. ৯০।১২৯৪।- 8৭৭ 
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'আভিসঞ্ট'-ত. বৃ. ৬।৪।২ 1 -'পরাঙত তু, খ--১।১৬৪।৩৮১ ক. ২১।১। 
“আতিজিঘাৎসং- ৬/হন্‌ “আঘাত করা 3 “আতিঘাত” ত্‌. ঘোড়ার খুর ঠোকা 
খা, ২৩১২১; ১৮৮২ । হিৎসার ধান. আছে ।. পহৎসা' -/হন্‌47স 
'হননেচ্ছা' ॥ ৪৭৮ দ্বতীয় পঃর[ষ বা ধীবরাট। 8৭৯ 'আরয়ৎ €আন্/রণ, 
তায. আরয়ঃ' খা. 8।8৫1৩৮, আঁগ্রর ন জভৈস্‌ তৃদ্ব-ম্বম্‌ আরয়ৎ ১০।১১৩।৮। 
সাধারণত অদাঁদ। অথবা -+/রা (রে ) “বোনা”? ত্‌. খা- ৬।৯।২, ১০৫৩।৬, 
818৬. । তখন অর্থ .“ওতপ্রোত করে জাঁড়য়ে নিলেন' । ৪৮০ দ্র. পা. 
৫৯1৯৩, তন্ন কাশকাবৃত্ত ॥ 1৪৮১ তু. খা. ৮1৩২০, ৯।২৩।৫,:৪৭।৩, ৮৬।১০। 
৪৮২ তু. ছা 'ন রৈ দেবা অম্নীন্ত ন ?পবাঁন্ত, এতদ: এরা'মৃতং দ্টা তৃপ্যান্ত” 
৩৬১১ ৭১. 1 ৪৮৩ তৈউ. ৩/১০।২-৩। ৪৮৪ দ্র, তৈউ. ১৪।১-৩, 
১৯১৯): ৪৮৫ দ্র" ঈ. ১৭ /:খ' ১০।৯৬।৩, বেমী.. অ. ৩।১৭২ টীম । 
৪৮৬ দ্র. খা. ১/১১৩।১৬,: ১০।১৮৯।২। ৪৮৭ দ্র, এরা. ৫২৩ ; শাখা. 
২৪; তা. ৪1৯৩ ; শ. ২।১/৪।৩০, 8।৬।৯।১৭ 7 তৈন্রা, ১৪৬৬, ইই।৬।ই। 
৪৮৮, দ্বুঃ খা. ১০।১৬1৩-৪। ৪৮৯ এউ. ১১৪ । ৪৯০ খা. ১০।৯০।১৩ ; 
এউ-৯।১।৪ 1. ৪৯১ 'প্রাণন' *বাস-প্রশ্বাস বা আঘ্রাণ । একট কর্ম, আরেকটি 
জ্ঞান। “নাসকা' বা নাসারম্ধ উভয়ক্ষেত্রে ইন্দ্রিয়গোলক ৷ ৪৯২ “অপানন' 
প্রাণকে আয়তনে. আকর্ষণ করা ; অনগ্রহণ ।: ৪৯৩ খা. ১০।৬২।%। ৪৯৪ খা. 
২।১৬।২। : ৪৯৫-খ. ১০।১১২।৯ ( চন “আরে' দূরে) । ৪৯৬ খা, ১০।১২৫।৪। 
৪৯৭ দ্র, এআ. ২।১।৪:* । - ৪৯৮ বৃ. ১1৪1৬ । ৪৯৯ এআ, ৯১৪ । এখানে 
মনও শীর্ধণ্য, এটি ল.॥ ৫০০ তৈউ. ১।৬।১..,। ৫০১ তৈউ-এ। ৫০২ ব্‌. 
৪/ই1২-৩।: ৫০৩ তৈউ- ১।৬।১-২। ৫০৪ গী, ৬।/১০-১৩ | ৫০৫ সামস- 
২1৬৫৩ (লখা* খিল. ৩।১০।৬)। ৫০৬ খা. ৯/১১৩।৬-১৯। ৫০৭ খা. 
১০৮২৭... ৫০৮ মা. ১৮৪০ | ৫০৯ ছা, ৮৬।/১-৬। ৫১০ দু, খা. 
ই।২৭/৯১ ১০।৬৩।৪,.৩।৫৯/১.-। :৫১১ দ্র, বু. 8৩৭... ।.:৫১২ এআ. 
/ই।৩২।- ৫১৩ এউ. ১১৪ । ৫১৪ খা. ৬।৯।৪। ৫১৫ ক. ২।১।১৩-১৪। 
৫১৬ খা, ৬১৬।১৩। - ৫১৭ শব. 81৩-৪- ৫১৮ খা, .৩।৫৩।৮১ ৬৪৭১৮, 
৯০।৯০২.। ৫১৯ দ্রু, খা. ১০।১৩৬ সূ. $ বেমনী, অ. ৩৫৮৫ টপম্‌.॥ ৫২০ 
তিতমম্‌'তত-তমম্‌ অক্ষরসাম্যজানত ত-লোপ ॥ ৫২১ খা, ১০।৯০।১। 
/৫২হ খা ১০।১২০।৯। ৫২৩ তু. খা. পুরুষ" এবে,দং সর্বম: ১০।৯০।২; 'ইমে 
মে দেবা, অয়ম্‌ আঁদ্ম সর“ঃ ( আঁগ্র উীন্ত ) ১০।৬১৯।১৯। -৫২৪ “পরোক্ষাপ্রয়া' 
এঁরা. -৩/৩৩,৪৩ 3 তৈরা- ১।৫।৯।২, ২।৩।১১।১-। ৫২৫ এই অধ্যায়ে মানত 
একাঁট খণ্ড । তবু সচকসখখ্যা-নিদে“শের সাীবধার জন্য খণ্ডাটকে “প্রথম” 
বলা হল । তৃতীয় অধ্যায়েও অনুরূপ । ৫২৬ তু" বৃ. ১1৪।৩) :8৩।২৯.। 
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৫২৭. তু- খা*- ১০।৯২৫৬ “(প্রাততু' “ীবভূতি'- ৮৫৬২.) “সন্তর" সঙ্গম 
( গোভিলগৃহ্যসূ. ২।৫।৭-১০-) ।..আরও তু, এই উপানিষদের “সমভরৎ' ২১৬ । 
৫২৮ এউ. ২।১।৬ । ৫২৯ দু. ছা--&1৮।২ এবং তার আগে ও পরে । ৫৩০ খা. 
১০।১৬৪।- ৫৩১ খা..১০।৫।৬) ১/৬৬।১।: ৫৩২. এআ-.ই।৩৭3 দ্র" টীম. 
১৯২: ৫৩৩. খ.. ১০।১৮৪/৯-৩-। ৫৩৪ - ণসনীবালী', কৃষ্ণচতুশীর 
দেবতা ( মৈত্রায়ণীসং ৪9।৩।৫, এব্রা, ৭১১) । আশ্বিদ্বয়ের আভিযান মধ্যরান্র থেকে 
উষ্বার আঁবভাবের পর্ব পর্যন্ত; তাঁরা_ “পহ্দ্করস্রজ্‌ কমলের মালা পরা, 
কেননা কমল অন্ধকার. থেকে আলোতে এলেই ফোটে । -৫৩৫ দ্র. বেমী. অ. 
৩।২৩৩ট। ৫৩৬. এউ. ১৪ |. ৫৩৭ তু. ঈ- ১৬-। ৫৩৮ খা” ১।১৬৪।৪১। 
৫৩৯ এআ. ২৩৭ । ৫৪০ তু. মস. ২২৬-২৮। ৫৪১ খ.. ৯০।১৪।৩.। 
৫৪২ শো. ১২।১।১২।- ৫৪৩ প্রথম “আগ্রে”- আগে, “দ্বিতীয়লপরে ( যেমন 
“গ্রে স্ফুটং ভারষ্যাত' )।-৫88 কৌ. ২১৫. বৃ, ১/৬।১৭। ৫৪৫ দ্র" খ. 
৮/৯১।৭। ৫৪৬ খা, ৩।১।২৩, ৫।১১, ৬।১৯:"। ৫৪৭ মস. ২১৭০। ৫৪৮ ছা. 
২২৩১. ৫৪৯. দ্র এআ. ই।৩৩।. ৫৫০ শ- ১১।৫৬।১-২ ; দ্র; বেমা. 
প্‌. -৯৪-৯৬। ৫৫১ ব্রহ্মচর্যের রকমফের দ্র. ছা, ৮1৫।১। ৫৫২ খা. ৬।১/৮। 
৫৫৩ খা, ১০।১৬।৪-).-তু. ১০।১৪।৭, দ্র বেমী- -অ. ৩।১৯৬৫, ৪২। 
৫৫৪ জৈউব্রা. ৩।২।৩।- ৫৫৫ ব্রা. ২৩, ১৪৫৫৬ ছা. 6৬২ । ৫৫৭ তু. 
খা. ৮/৯১।৭ ; আরও তু. যোগগুণপ্রবৃাততহেতু যোগাগ্রময় শরীর শৈব. ৯১২ 
যোসঃতে ভুতজয়হেতু কায়সম্পৎ ৩188-৪৭॥ ৫৫৮ খা, ১০।১৪-১৮ স্য। 
৫৫৯ তু. তৈরা.।৩।৯১১।৬।৫ 7. শু. ১০1৬।১।৪-৯-; ই।৩।৩/৯:"॥ ৫৬০ তু. ক. 
নচিকেতার উীন্ত ১১৬ । ৫৬১ খ. ১।১৫৫।৬ ।- ৫৬২ তু-ক- অজস্যা* রক্- 
চেতসঃ ১২১ । ৫৬৩ খা. ১০৮৮1১6৬৫৬৪ খা. ৪81২১. ৫৬৫ দ্র. 
বেমী, পহ.. ৯১৮: ৫৬৬ তু গী- 818৯ ।:৫৬৭ যোস;.১।৩৮॥ ৫৬৮-তু, 
খা, ৮8৮1৩. ৯/১১৩।৭)-৫৬৯ তু, খা ১/১৮৫২। ৫৭০ দ্র, খা. 81১৮।১-৩ ; 
বেমী, অ. ৩/৪৯১৫ টী,--- ॥ -৫৭১ দ্ু-খ* ৪।১৮।১৩.; বেম, অ+ ৩৮২৭ টী-। 
৫৭২ এব্রা. ১২৩ । ৫৭৩ দ্ু খ" ৪২৬।৩ ( খাঁষ বামদেব )। ৫৭৪ তু. খা 
৪২৭১, তন্র তন পাদে বন্ধ, চতুর্থ পাদে মোক্ষ। এখানেও তা-ই ।. ৫৭৫ খা. 
৪/২৬।৫৬-৭১-২৭।২৪ ॥- ৫৭৬ দ্র; মু. ১/২।১১। ৫৭৭ তু. খা..৪।২৬।৩ ( রেশম" 
যেখানে ইন্দ্রের আবেশ' আছে: )।. ৫৭৮ খা. ১০।১৬।১১। ৫৭৯. ৮/1ভদ-এর 
প্রয়োগ ল. । তু. ধনরাঁভদ্যত' এউ. ৯৯৪ | ৫৮০ বামদেবের মন্ত্রগ[লিতে কেবল 
।আগ্রই উধর্ত (খা. 8181৫ ৬।৯, ৪.) ।-৫৮১ খা ১০।৬৬।৪। ৫৮২ 4৮রৃজ 
“মোচড় দেওরা, মোড় ফেরানো" । ৫৮৩ তু. খা-১/৯৩।৮, ১৬৩।১২ ৫৮৪ খা. 
৯/১১৩।৬-১১। : ৫৮৫ এআ. ২৩৬, তন্ত্র সা.। ৫৮৬ দ্র: খা- ১০।১৬।৩:৪। 
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৫৮৭ এআ. ২১১. : ৫৮৮ খা. ১/১৬৪২১ ৫৮৯ খা. ১/১৬৪।৬। 
৫৯০ খা. ১/১৬৪।৬ । ৫৯১ খা. 618916, ১০।৩২।৭। আরও তু. ১০২৮৬, 
৬ (অপ্রচেতাঃ'), ১৩১১৪, 861২১ ৭।১০৪।/। শব্দাটর “মুপ্ধ' বা “সরল' 
অথও হয় (১০1১১৪।৪, ৮।১৮1১৫)। ৫৯২ খা. ১০1৮ই৭। ৫৯৩ খা. ১/১৬৪।২১। 
৫৯৪ খা. ১।১১৩।১৬ 1 ৫৯৫ খা. ১।/১০৬1১-৬,- ১০1৭৩।১১, ২২৭।১১। 
৫৯৬ ধা- ১০/১২০।৯। ৫৯৭ তু. খা. ১।৩১।১৪, ১০।৩২।৬-৭। ৫৯৮ তু. খা. 
১০1৭১/৮। ৫৯৯ দ্র. এউ. ১।৩।১১ তন্র আভা1সত সাখখ্যের প্রকীত-পাঁরণামবাদ । 
এই বাদশই ক 'পরাব্ক'-যান অন্ধ ও পঙ্গ্‌ (দ্র. খা. ই।১৫।৭, ১।১১২।৮, 
২১৩।১২। ৪৩০১৬ ; বেমী- অ. ৩।৭৫৬ট. )। ল. সাৎখ্যের পুরুষ পঙ্গু ও 
প্রকীত অন্ধ । “পরাবৃক শব্দের সঙ্গে 'অপবর্গে'র মিল আছে । এখানে যেন 
সাখখ্যবাদের প্রাত কটাক্ষ । ৬০০ দ্র. খ. ১০।১২১২, ১৯১২". । ৬০১ এআ. 
২৬।১ সাভা. । ৬০২ খ. ১০।৬১।১৯ (আগর উীন্ত)। ৬০৩ এআ. ২৩।৮। 
৬০৪ তু. কে-১/১**। ৬০৫ দ্র- এআ. 1১1৮1 ৬০৬ তু. খা. 81২।১১। 
৬০৭ তু, খ. ১/১৬৪।২০-২২, ৩০3 দ্র বেম”?, অ. ৩।২৪৬1ট,। ৬০৮ এআ. 
২৯৪ । ৬০৯ এউ.১/৩।১২। ৬১০ সোম্য আনন্দ তু. খা. ৯।৪৭/৩, ৮৬।১০, 
২৩৫... । ৬১১ দ্র এআ. ই।৩ই । ৬১২ এ্উ. ১১৪. ৬১৩ দ্র. এউ. 
৯১1৪ । ৬১৪ দ্র: খা, ৫২২৩, ৭616, ৮৯৫1৫, ৯৩।১৮। ৬১৫ তু. খ. 
১০/১৩৬৫। ৬১৬ দ্র" খা. ১০।১৯।৪; তু. সংজানানা উপাসতে ১০।১৯১।২, 
৩,৪ (দেবতা 'সংজ্ঞান' )। ৬১৭ দ্র, খা. ১০16৪7৫। ৬১৮ খা. ৪81৯1১১। 
৬১৯ তু. ক. প্রজ্ঞানেনৈ নম্‌ আপ্নয়াৎ' (আত্মানম) ১২২৪ । ৬২০ মনুস. 
+/ধা গিনীহত করা” ( ॥ মন্জ্‌ ধা, 4১%৩5৫৪ মজ দা)। ৬২১ খা. ১০২২ 
( আঁগ্ন), ১/১১২।১৩ (তাঁর 'ক্ষৈত্রপত্য” বা স্বারাজ্য ল. ৮/৩৯৮। তু নিঘ. 
৩।১৬। ৬২২ দ্র-'খা. ১।১৮1৬, বেমী, অ. ৩১৮৯ । ৬২৩ ক. .২১/১২। 
৬২৪ তু-কে 8181 ৬২৫ খা. ১/২৫।৮. ১০, 881১৪, ১৪১।৯, ২১1৪: । 
৬২৬ ক. ১২।৯। ৬২৭ খা, ১৬৬। ৬২৮ খা. ৩৩৪১, &1৩৯।১৯, 
৮৬৬১ ৬২৯ খা ২১২১ । ৬৩০ মু ২২৮। ৬৩১ 'ছ্িধাত্‌ক 
শব্দ *মন+ ঈষ্‌ গত্যর্থে। ৬৩২ খ. ৩।৩৮।১। ৬৩৩ খ. ১৬১২ 
(তক. ২।৩।/৯) ৬৩৪ খা, ১০/১২৯।৪। ৬৩৫ খা. ১/১৬৪।৪৬। 
৬৩৬ খা. ৯/৭২।৬, 9৩৭... তু. ঈ. “কাঁররং মনীষী” ৮। ৬৩৭ দ্র" খা. 
১৯২৭২, ৩1৩1৮, ৩81২, ৪1৩৬।৯। সমব্যৎপন্ন অনেক শব্দ আছে । ৬৩৮ দু. 
খ. ১০।৭১।৮, মনোজবেষ;' (৭)। ৬৩৯ মু. ১২1৪ । ৬৪০ যোসু. ৩৪৮ । 
৬৪১ খা, 91৩৩।৯ 5 ১৯০।১৩৬।২। ৬৪২ খা. ১০।১৭০।১। ৬৪৩ দ্র. খা. 
8/১১।৪১:৭91৮81৩। ৬৪৪ ছা ৭২২২ ; ১৩১, ২৬১ । ৬৪৫ সতিহ 
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ময়” সুদশন তরূণ, “মরুৎ জ্যোতময় প্রাণের ঝড়। ৬৪৬ খ. ৭।১৩৪।৭, 
১০।১০৬।৯। ৬৪৭ তু. খ. ১০।৯০/১৬। ৬৪৮ ছা. ৩।৯১/১০। ৬৪৯ 
-+/কন» প- গড়ে তোলা" - “কষ্প” যজমানের 'হরণ্যশরণীর 1নম্ণের কৌশল ; 
ত্‌ খ. প্লিথাপ্‌র্কম অকম্পয়ৎ ১০।১৯০।৩। ৬৫০ ছা. ৭8।১$ দ্র. বেমী- 
পৃ১৫৪ । ৬৫১ খা, ১০।৬২।২ ; বেমী, অ. ৩১৩৩ | ৬৫২ ঈ- ১৬-১৮। 
৬৫৩ খা. ১০।১১৩।১৬ । ৬৫৪ খা. ১০।১২৯৪। ৬৫৫ খা. ৯১১৩।১০-১১। 
৬৫৬ খা. ১১৭৯।৬। ৬৫৭ তূ্‌. খা. ৬৯৩1৪, ৯৮৬২৮ 1 ৬৫৮ খা. 
১০।১৯০২। ৬৫৯ ত₹খা ১০৭১১ 'নামধেয়ং দধালাঃ, ৷ : ৬৬০ দ্র. খা. 
১০।২।৩-৫ ; বেমী. অ. ৩।২৯৯৯ টা. । ৬৬১. দ্ু- এআ, ই২1৩-৪। - ৬৬২: খা. 
১০৭১।১১; আরও তু. ব্রঙ্ধ “য়জ্ঞনী” ১০।১০৭।৬। : ৬৬৩ ত. খা. &৬/৩১।৫, 
১০৮৮ । ৬৬৪ খা. ১০1০১; দ্র. বেমী. অ. ৩।৩২৩৪ 1৬৬৫. খা. 
১০।১২১।১০। ৬৬৬ এআ. ২।৩।৩ 1. ৬৬৭ খা. ১০1৭২৬। ৬৬৮ দ্রু"কৌ, 
৩৮। ৬৬৯ দ্র. বেমী. অ. ৩৬১৫ । ৬৭০ দ্রু, ছা. ৬।৩।১ $-বেমী, পৃ. 
১৪৯২২৫। ৬৭১ খা. তে. 'জরায়;” শব্দ আছে-১০।১২৩।১। ৬৭২ ত্‌ ছা, 
৬।৩।১। তত্র জরায়্‌জ ও স্বেদজ মলে “জীবজ'। ৬৭৩ দ্র. এউ. ১২২; ত্র 
গো আগে, অশ্ব পরে। ৬৭৪ তু, খা. “এজদ- ধ্রুবং-+1র*বম একৎ চরৎ পতান্র 
৩1৪।। ৬৭৫ মনে হয় এখানে নে্র “নেত্রী” এবৎ “নেনত্ে'র সমবায়ে গঠিত । 
খ.তে. উষা “নেত্র” (১৯২৭১ ১১৩1৪, ৭৭৬৬, ৭৭২ )। উষার উন্মেষ 
আর প্রজ্ঞার উন্মেষ এক। ৬৭৬ দ্র. এআ. হা৩।২। : ৬৭৭ তৈউ.- ১৯০1 
৬৭৮ তু. অধ্বলের অনুরুপ জিজ্ঞাসা বৃ. ৩/১।৬ ; আর্তভাগের ৩।ই।১১-১৩। 
৬৭৯ খা. ১০।১৬।৩। ৬৮০ ক. ২১।১৫। ৬৮১ ঈ.১৩-১৪। 


টীকা ১৫৯ 


নির্ঘ্ট 


[নি্ঘপ্টটি বিষয়, এবং পারভাষিক শব্দের ।.শেষোল্তাট উদ্ধাতিচিহের 
মধ্যে, যেমন “অথ্হঠ' | সূচক সংখ্যাীল টীকার, শব্দাট ওই সংখ্যার কাছাকা'ছ 
পাওরা যাবে । দুটি সংখ্যার উল্লেখ থাকলে বূঝতে হবে, শব্দাট দুয়ের মধ্যে 
কোথাও আছে । : ॥ বোঝায় সমার্থক; ( বোঝায় “এবং । ]. 
অ-কার-- ১৬৯; ॥ অহম ২১৩, ৬০৩); উক্‌থের আত্মা ১৯০, &১৯-২০, 
৬০৩ 7-॥ ব্রা ২১৩ । 

অংহঃ--৫৯৫ ॥ 

অক্ষর--॥ পদ" ১৬৪; তার সহখ্যা ১৬৭১ ১৭৩,২১৫ জীবনের? ২১৫) 

আক্ষ_-৪২৩।. -পুরষ--৫০২। 

অগন্তা-লোপমদ্রা-সৎবাদ--৬১। 

আগ্ন_-২২-২৩, ৫৫,৪২৮ ;. আয়ু ৬৩১ কাঁব-্রতু, ঈশান ৬৫২ ; উস 
৩৬, ধ্যানানমদ্থন ৪২ ; বনস্পাত ৪৩১; শতাত্মা ৩৬৩। -চায়ন ১৭০। 
"চিৎ ৩০৪ । --ক্টোম ১৭১ ২৬ 1. -হোন্রী ৩০৪ 

“আগ্রে'--৩৬৬ 1 রর 

'আচাকত্বান্'--&৯০। 

আঁচাত্ত--৬১৬। 

আচিন্তা-ভেদাভেদ--৩৮৯-৯০ । 

অজপা--১৯০-৯১, ৪২৮-২৯। 

অণ“র--8৪৬। 

আঁতিরোহণ--8৭৫ ; ॥ আঁতিসৃব্টি ৪/৪-৮৫ [ দ্রঃ অন্নাদ, ইদম ও পুরুষ | 

আঁতস:ষ্ট-_ বদের দ্বারপা ৪৮৪-৮৫ ; ] বিসষ্ট ৪৯৮ । 

আঁদাঁত--৩৬৬ $ তাঁর ভ্রিপৃট ৩৩৯ $ “সহত্রাক্ষরা গৌর? বা 'ক্রক্ষী” ২৭৩। 

অধাত'-_॥ স্বাধ্যায়-প্রবচন ৩০২-৩। 

অর্ধনারী*বর--৩৩৯। 

'অনকামমার' [ দ্র. দেবরথ ] -তা ৫৮৫ । 

অনালোক--২৯৬-৯৭, ৩৮৯-৯০। 

'আঁনামষাঃ'--৩৭৩, ৫৬১০ । 

আনবণচনীয়-__-৩৭২-৭৩। 

অনৃত-_'ন', বাকের মূল ১৮৭ । 


১৬০ উপপানষং-প্রসঙ্গ 


অন্ত্যা ইন্টি--৫৩০। 

অন্তারক্ষ_ তন্ন বিসৃন্টর পারস্পন্দ ৩৯৮ 

অন্তযমিী--৪৯৩। র্ 

অন্ন--$ অল্নাদ ৪৭১; তার আতিরোহ ৪৭৪, ৪৯৩) ॥ 'প্রকাতি' -১৭৯+$ 
॥ ব্যাহত ১৬৬; মত্যুস্প্‌ষ্ট ৪৬৯ ; স্হূল ও সংক্ষম:৪৮০.. 

অন্নাদ-- অন্ন ৪৭১, ৪৬০, ৪৬৯; আয়তনবান্‌ পুরুষ ৪৬০--জ্যোঠত আর 
বায়ু ১৭৯; তাঁর আঁতিরোহ ৪৬৭, ৪৯২-৯৩;. তাঁর..কাজ ৪৪৮, ১৪ 
৪৬৭, ৪৮৮৮৯; মতত্যুগ্রস্ত ৪৯৬-৯৭। 

অন্যোন্যসন্তাবন_-১২৭ ; বাতা? বাস্ী-পুরুষের ৯৯৩-৯৪ $বাক্‌ ও 

7 - মনের ২৬৯ 

অপ্‌--॥ অপ্রকেতং সাললম্‌ ৩৯৪; অবম লোক ৪৭৯- ৭২. ॥.অব্যাকৃত 

8৭২ ; ॥ অন্তঃ' ৩৯০-৯১ নসর ॥ 'রসায়াঃ পয়াংস' ও 

-নালল' ৪০১। 

৭ । 

অপান- অল্নাহরণ-প্রযত্র ৪৩৫, ৪৮৯; চজীরলালা ৪৩৬ তার .অপানন 
৪৯২; “সার্পরাজ্ঞী' ১৪৮ । 

অপালা-_-&৪9৫ । 

“অরঃ,--॥ শম- ৩১৯। 

অবরোহ--২৫০। 

অব্যাকৃত--৪৬১-৬২, ৪৭২, ৬৬৬-৬৭ ৷ 

আভনবগ-প্ত--&৬৬-৬৭। 

অভীপ্সা--৫৯৬। 

'অপ্তঃ'--0 পরার্ধ ৩৯৪,৪০৯ 3 সৃ্টির,আদিভূমি ৩৯০। 

অলোক-_॥ অসৎ ১৮২ ; তাকে জানা ৯৬২-৮৩। 

'অশনায়া-পপাসা'--৪২০;  আত্মারামতা ৪৭০ ; ॥ আদি কাম ৪88৪৭১৪৬২৯, 
৪৭৬ ; দেবতার” ৪৮২ ; ( পুরুষ ৪8৭, ৪৬৪. মৃত্যু ৪৬৪:। 

আঁশম্ট কম“--৫৭। 

অন্ব--আয়তনরুপে ৪88৪, ৪৫৮১ ৬৭৩ $ ॥ ওজঃশাঁন্ত ৪৬০। 

আঁশ্বদ্বয়--&৩৪, ৬৪৬ ; তাঁদের নৌকা ৩৫৬ । 

অষ্টাবরক _ ৫৬৬-৬৭। 

অসন্ভাঁত-॥ বিনাশ ৬৮১। 

“অস;'--প্রাণের স্ফুরত্তা ১৬০, ৩৫৯। 

'অস্বপ্রজ_আত্মা ৩৭৩; দেবতা ৩৭৩, &১০। 


নির্ঘ্ট রনি 
ব. বি./উপানষত/পহ.১২-১১ 


অহম.--॥ অ-কার ২১৩, &২০+ ৬০৩ ; আত্মা &১৯-২০ 3 1 প্রজ্ঞান ৬০৪-৫ 3 
প্রাকৃত ৬০৪; ব্রনের বীজ ৬০৩-৪। 

অহঃ-- মিত্র ৩০৩। “রদ ৩৭১ ৩০৩। 

আজ্যশস্ম--৪১ ; ॥ গবরাট- পূরুষ ৪৪1 

'আজ্ঞান'_৬১৬-১৭। 

আজ্ঞাতা--৬১৭। 

আজ্ঞাবহা-_নাড়ী ৬১৭-১৮। 

'আণ”--২৯১ ; ॥ বাক্‌ ও মন ২৯৫-৯৬। 

আত্মা- আনমেষ ৪৫১-৫২ ; অন্তযমী ৪৯৩ ; ( ইদম- :৩৬৩-৬৪, &১০-১১) 
॥ তনু ৩৬৯; তাঁর আবসথ &০৩, &১০; তাঁর চিন্ময় পারণাম ৪৭২; তাঁর 
পারচয় ৫৯৯, ৬০২-৩ ; “দেবোঁষত' হৃদয় ও মন ৬১৫ 3 দেহী ও বিদেহী 
দইই ৫০; পুরুষ ও লোকপাল 8০৪ ; পুরুষে বিশিষ্ট আবিভবি ১৮১-৮২, 
&১২; প্রজ্ঞান ও প্রাণ ৩৫০ ; ॥ 'প্রথমচ্ছদ- ৩৪৭ ; ॥ বৃহৎ আমি ২৩৬; 
বসৃ্টির ঈক্ষক ৪০২, ৪৯৬-৯৭ ; সূর্য ও পর্জন্য ৩৬২ ; আঙ্টা ৩৬১-৬২, 
৫৯৯ -চৈতন্য ৪৯৭ ; 4 দেবদর্শন ৫১৯; ( পর;যার্থ ৫১১-১২ ; ॥ ব্র্ধ 
&০৩ ; [ভ্রমধ্য ৫০৩। *জিজ্ঞাসা ৫৮৮ ; 4 প্রজ্ঞান ৪৯৬-৯৭ । -বাদ 
1 দেববাদ ৫৯৯, ৫&২১। -াবসৃঘ্টিবাদ ৩১৮, ৩৩৮। “ভাবনা &৪৩। 
"্রূপায়ণ ৩১৬ । -সংদ্কাঁত--দ্র ভাবনা ]। ভীত ৩৩৭। 

আ'দকারণ__৩১৪-১৫। 

আদেশ--॥ মহাবাক্য ২৪৫ । 

আঁদত্য-_-তাঁর 'ভাসন' ও 'তপন' ৪০৬। -ক্ষোভ ৪২০। 

'আপঃ-_কারণসাললের অন্ধতাঁমদ্র ৪০১ ; রেতের দেবতা ৪৩৭। 

আগ্তকাম_ ৫৮৫, ৬৫৭১ ৬৮০। -তা ৩৫; স্বধার তপ্ত €৮৫। 

আপ্যায়ন-_৫ উধ্বয়িন 8৪০; খাঁষধারায় ২৬৮; ৫ ব্রহ্মচর্য ৪8০ 

'আবপন"--॥ আধার ১৭৯। 

আবসথ--&০৩- হৃদয় ৫১৩ ; ॥ স্বগ্নলোক &১১। 

'আরঃ'--২৮৯। জ্যোতিরদ্‌ভাস ২৯৬ ; উকথ ও প্রজ্ঞান ২২৯। -ভরবি ১১ 

আয়তন--॥ গো অশ্ব ও পুরুষ ৪৫৩-৫৪ 3.1 প্রজ্ঞা ও প্রাণ 88৭-৪৬ ; সংহাতির 
1নদান 8৪৭ । 

আয়সী--৫৭২ ; শম্বরের পুরী ৫৯৭ । 

আরণ্যক__আধদৈবত ও অধ্যাত্মদষ্টির মধ্যে সেতু ২৩০3 ব্র।্ণের রহস্যাবদ্যা 
২০, ২৮/-২৯ ॥ 

আলয়চৈতন্য--॥ প্রজ্ঞান ৬৬০ ; ॥ গবজ্ঞান:৪৭১-৭২। 


৯৬২ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


আহার--মরজীবন-নিবাহিক বাত্ত ৪৮৫ । 

ইড়া_-১২৮। -ভক্ষণ ৪৮৫1 

ইন্দ্র আত্মা ৫২২ ; ॥ আঁদত্য ১৭০-৭১ ; আদ পাত ৬২৯; খীনদ্কেবল্য- 
শদ্দ্বের উীদ্দষ্ট দেবতা ১২৩-২৪+ ৬৬১ ; ॥ পুর্‌ষ অষ্টা ৬৯৯ 3 1 1বশ্বামিন্্ 
১৬৬১ ১৭০, ২৬৩ ; মনস্বান প্রাণ ৬৬, ১৪৬, ১৭০-৭১ + মরংত্বান্‌ ও কেবল 
৬৫-৬৬ £ র্‌পে-রূপে প্রাতর্‌্প* ৩২২, ৫১৮, ৬৬৪ ; সোমপাতম ও “মঘবন: 
৩২। -আত্মভাব _২২৩। -হীষত _- বর ৬৬৩। -পান'-৬১৭-১৮। 
-যোন--তাল্‌তে ৫০১) 

হীন্দ্রয়-_-ইন্দ্রসৃষ্ট বা ইন্দ্রজষ্ট' ৪০ । “+-রসঃ--সোম ৪৮১, ৬১০, ৬১৭- 

১৮। ইদম: "অদর্শম ৫১৯, ৫২২ ; ॥ অনাত্মা ৩৬৩-৬৪ ; ॥ অন্ন, আত্মার মধ্যে 
সপ্ত কন্তু 'নষ্প্রাণ নয় ৫১০-১১; আত্মা ৩৬৩-৬৪; তাঁর আঁতরোহ 
৪৯৭-৯৮ ; তার জড়ময় পাঁরণাম ৪৭২-৭৩। 

ইদন্দ্রঃ'--৫২৩। 

ইন্ধ'_-৫০২ ; 4 পক্ষী গবরাট” &০২। 

ইরাময়--১৩৩, ১৭১। 

ঈক্ষণ ৩৪৬, ৩৭৯ ঈক্ষক--৩৭৯। ঈক্ষা--৩৮১, ৪৯৬-৯৭, ৫২৬ । 

ঈশ্বর-_॥ ত্ব্টা ৩১৫ ; ॥ প্রজাপাত ৩২৭-২৮ ; ॥ বরণে ও বিশ্বকম ৩১৯ । 

উ লোক'--৩৮৮, ৪৮৮, ৫৮৬। 

উক্‌থ-_॥ আত্মা সূ্য ও পঞ্চভুত ১৭৮; ॥ নিচ্কেবলাশস্ত্ ১২৩ ; ॥ পুরূষ 
প্রজাপাত, প্রাণ ১৭১-৭২, ১৭৯; ! প্রজ্ঞান ২২৯; ॥ ব্রদ্ধ, অকার ২২৬ ; 
বাকের সাধনা ৭২, ২৫৬ । “-শাস্‌'-২৬৩, ৪৯৬। 

উৎ-ক্রমণ--প্রাণের ১৬০; বামদেবের ৫৬১। -্রান্ত--যজহঃ-ও অথব“সখাহতায় 
২২০; বামদেবের ৬৭৮ । 

উদ্‌গীথ-_গানের সাধনা ৭৩। 

উদর-বোধস্থান ৪২৪। 

উপনয়নন-- ৫৪৭ 

উপ-ীনষং__1 আরণ্যক ১৩৪, ১৭১, ২৪৫, ২৫৯7 ব্যুৎপাত্ত ৬০১-২ ; 4 সংাহতা 
8৪৬ । ঈশ--৬৮১। এতরেয়_-২৪৬, ২৪৯, ৩৭২। : কঠ-২৬৭। 
কৌষাঁতাঁক--আরণ্যকধমরণ ২৪৮৪৯; “প্রজ্ঞা ও প্রাণ” ৫২৬; 'ব্রহ্মগন্ধ” 
৪১৮ । ছান্দোগ্য - আরবাঁণ-উদ্দালক-সংবাদ ৪৭৩ ; উর্ষীস্ত চাক্রায়ণ ৩০; 
সাধ্যদেবগণ ৬৪৭ | “নিষগ্ন' [ দ্র. ইন্দ্র-বিশ্বামন্ত্র]। 

উপাসনা_৬০০, ৬০১। 

উষা__-৪৬০। 


নর্ঘ্ট ১৬৩ 


উধবপারণাম--1আত্মচৈতন্য ৪৯৮-৯৯ 3.1 ঈক্ষণ ৪০১ ; জড়ের-৪৭৩, ৪৭৯-৮০ ; 
খু প্রজ্ঞান ৫১৩। 


উহ-৫৯৮। 

খিত'__২৬১, ৩৪৭ | - খাতৎ বৃহতৎ'_-&২০.। 
খতু'_-৩৬৬। 

খাত্বক্‌--| খাতুযাজী ৩৬০; পারচয় ২৯। 
এক _] বহ:৪৭৯। 


ওম _একপদী বাক ১৬৩; মন্দের আদ্যন্তে প্রয়োগঃ-সত্য বা ১৭, ২০২। 

ওতকার-__ বৃষভের ডাক, ব্রহ্ধবীজ ৯০ । 

ওষাঁধ-বনস্পাত_ ৪৩০ ।.. 

কর্ম ] জ্ঞান ৪০; ৫৫, ৭৭ সপ 

কণাদ--] পরমাণু ৬৬৯। 

কাঁবকাতিবাদ--৩৪৫। 

কম্প-প্‌রূষ--৪০১। -আবর্তন-_-৩৬৮। 

কাব্য--২৭৬-৭৭ ; [ সৃষ্টি ৩৪১। 

কাম__(.তপঃ ও ঈক্ষা ৩৮৯ ] তপঃশান্ত ৩৭৮ ; শা ৬৫৪3 € প্রজনন 
এবং আহার ৪৪৬-৪৭; ৫ প্রজাতি, সবাদিম ৩৪০, : ৩৯, ৬৫৪. বৃত্ত 
৪৭৬ ; সংবৃত্ত ৩৬৯, ৪৭৬ । -কলা- ৬৫৫.। 

কাল-__ সত্বৎসর ৩৬৬ । ৃ 

“কেতু'_২৬৩। * ৫৪ ৫ 

'ক্ুতু'--৬৫১। 

ক্ষে্রীরৎ_॥ ধীর ৬০২। 

গবাময়ন_-২৭; 0 অমৃতত্ব ১২২-২৩, ১৩৩-৩৪; আলোর. মিছিল ৩৫-৩৬ ; 
1 মহাব্রত ১৩৩-৩৪। 

গভধান_-৫২৯, ৫৫৬, ৫৬৭-৬৮। 

পগারষ্ঠাঃ'--১৪১। 

গৃহাহিত-_-২৭৬, ৬৩৫ । [ দ্র* বাক: । 

গো সূর্যরশ্ম ২৭। 

'গোঁঃ৮- ধেনহ॥ পঠীশ্ন বাআঁদত্য ৪৯৬; মানধো। বাক্‌ ২৭০। 

গৌরী--॥ বাক ১৫১, ২০৭) ২৭১১৩৪২। ব্র্ধী_২৭৩। 

ঘোর আঁঙ্গরস_-১৬। 

ঘোষ-_॥ সুর বা আলো ১৬৪) ॥ স্বর ১৭২ ; ॥ শব্দবু:৯৬৩ 1... 

ঘ্রাণ_॥ প্রাণ ১৪৩, ৪২৩। 


৯৬৪ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


চক্ষঃ-_২৯৭-৯৮। 

চতুঃসন _৩৮৫। 

চন্দ্রমা -8৩৪। 

“চাঁকত্বান:*--৫৯৩। ৫৪ 

[িং__ দেব ৬৬৬.। -জ্যোি-॥ হিরগ্যগর্ভ ৩২৫ |. -বজ ৪০৩) ৪৭৯ 
-শীন্ত-_তার কাজ ৪৬২. স্পন্দ ৪৬২। 

“চান্ত'_ আঁচীত্ত ৪8৪৫ 7 ॥ কেতু ২৮৪, -৬৭৬ ) দর 
৬১৪? ৬২০ । 

চন্ময়_-প্রত্যক্ষ ৫১৭, ৬৬৬-৬৬ |. -প্রত্যক্ষবাদ ২৪৮, ৬৬৯। রপোত্র- ৪, 
৪৮৯। :. 3 

চ্যাতক্ষণ__-6৫৪। 

ছন্দ (৪)--] তন ৯৬ ; $ মন্দ ১৫৩; ( মহাব্রত ৯৫-৯৬। উকি আয়্‌-” 
১০২। গায়ন্রী__| ব্রহ্ম ৫৬। জগতা ৯৫। ন্রিষ্টুপ:-- ইন্দ্রের ছন্দ ৯৪১ 
॥ চতুষ্পাৎ পশয, ॥ প্রাণ ৪৩। দাঁশনী--'বরাট্‌' ৯৫।  বৃহতী ॥ আত্মা 
১০৮, ১৮৫ ; প্রাণের প্রাণ ১৫৩; ব্যৎপাত্ত ১৭১-৭২ ;॥ শব্দ-ও পর- 

,-এক্রদ্ষ, ॥ বাক ৪৬, ৪৭) ৯৮-৯৯ ॥ -সহম্র--॥অ-কার ৬০৩ $॥ নিচ্কেবল্যশস্র 

৯৭২,১৮৫ ১৯২ । বিরাট মিন্রাবরহণের ছন্দ ৪৩, ৪৫ [ দ্র, পুরুষ ]। 

_ ন্যনাক্ষরা ৪89-৪৫। 

জড়--॥ অন্ন-৪৭৩ ; চৈতন্যের সংবাত্ত বা নিগৃহন ৪৭৬ ॥ মহাভূত ৬৬৬। 
-বাদী ৪০২৭ -শা্তর 'ব্যহন' ৪০৩। 

জগ্ধ--২৫৭ |. -যজ্ঞ-0 দেবতা ও মন্ত ২৪১-৪২। 

জ্ঞান_ কর্ম ৩৮; নিরোধসমাধিজ- ৫৬৭ ; পরাবর ব্রঙ্ষের ৫৪-৫৬-। -যজ্ঞ 
৩৬। 

জিজ্ঞাসা__সান্টি সঙ্পকে” ৩১২। 

1জজীবষা--১৯৫-৯৬। 2৩ | 

জীব--প্রাণ-বদ্ধ ১৫৪ । “_অস: ৫৯৪ ৬৫৩) ॥ আঁদত্য ১৪৭.) ] আর্য 
৪৮৬ ।--উৎপাত্ত ( আকৃতি, আশয় ৬৭১। ববরদ্গৈক্যবাদ--দিবোদাস ও. 
মাহদাসের ২১, ১৫৯। 

জীবন-যোনি-প্রযত্বা-8৪৬-৪৭ ।- দ্র. প্রাণ ]।.. 


জীবন্মীন্ত -১৭৬। 

জাৃতি' ৬৩৭ । / ৪৬১ 

তৎ-_ খত ও সত্য ২৬১; যা প্রথম বাক্‌ ৯২। | *_ইদ আস' ৯২, 
১০৩, ২৪৪ । “-__একম্‌,_৩০৬। -স্বরপের উপলান্ধ ২৬২ 


নিঘণ্ট ১৬৫ 


তন্‌-_-( আত্মা ৭১-৭২, ৩৬১; যজমানের ৯৬। 

তন্-_ তন্ত্র অ-কার ১৯১; চতুষ্পদী বাক ২৭৬-৭৭ ; ব্রদ্ধগ্রান্থ- ৪২১, ৪৩৫) 
মন্ত্রশরীর ও মাতৃকাবিজ্ঞান ১৭২; স্বর ১৬৪; হুদ্বস্বরের 'দ্িমান্র হওরা 
২৮৯। 

তপঃ--৩০৭; 4 আত্মা ৪১২. ৫২৬;  1সসূক্ষা ৩৭৮, ৪১০। 

“তাক্ষ্য আরষ্টনৌম'__নিচ্কেবল্যশস্ত্র ১১৯ ; ॥ শ্যেন ৫৭৫ । 

গৃতম্রো রাচঃ'_-সোমমণ্ডলে ডীল্লাখত গ্‌হাহত বাক ২৭৪। 

তিচাশীতি'-১৯২ ; ॥ নিচ্কেবল্যশচ্দ্ের অন্ন ১২৮, ১৬৯। 

তৃতীয় জন্ম_অমৃতলোকে ৫৫৪ ;  পৃভ্র ৫৭৭ ; হৃদয়ে ৬১৫। 

তেজ (ঃ)--॥ জ্যোতঃশীন্ত, ॥ রেতঃ ৫৩৭ ।॥ -ক্রিয়তা [ দ্র. তপঃ ]। 

ত্বক--৪১৮-১৯। 

ত্বষ্টা_$ গভধানমন্ত্র ৫৩৬; ॥ প্রজাপাঁত ৩৩১ ॥ 'বধবন্রত্টা ৩১৬, ৩২২। 

1দিক্‌-_আকাশের শান্ত ৪২৮। 

গদবোদাস-_ ৩, ৯। 

'দীধাত'_-২৫৯। 

দৃঁণ্টি--৬২৩; অধ্যাত্স ৩১৫, ৫২০ ; আঁধজ্যোতিষ ২৫) আঁধদৈবত ৩১৪-১৫, 
৫১৭; আঁধষজ্ঞ ২৬; আধলোক ২৭০; তার উন্মেষ ও গনমেষ' ৩৬৪ ; 
তার বিধান ১২২-২৩, ১২৪; তার সংবেগ ৪০৬ । 

দেব-তা--'অমৃর* ৪৭২১. শীন্রষধস্থয ১৬৯; পুরুষের িদবভূতি ৪৪২-৪৩, 
৪৭০-৭১; লোকপাল ৪২৭-২৮ 1 -ইষত' প্রাণ ৬৬০3 মনি ৫১৯ ; 
হৃদয় এবং মন ৬১৫। “-দ্রীচ*১ মন ২৬১ । স্বাদ _- আত্মবাদ &১৯-২০। 
-রথ--॥ দেহ ২১৫। -রেতঃ__ আ'দত্য ৮৩। 

'দৈরং চক্ষ্‌*-_ দেবদ্রীচ মন ২৮২। 

দোলা-__“নৌর: রা স্বর্গয়ানী' ১১৯ সূর্য বা বায়হ-৮০ ৮১, ৮৬ । 

'দ্যাঃ পিতা”--॥ আকাশ ৪৩৩ ; ॥ বরুণ ৪৩৬ । 

দুব্যযজ্ঞ_-৩৬। 

দ্বার--পবদত” ৫০৫ । -পা- মধ্য প্রাণবাত্ত ৯৩৮, ২৬২, ৪১৫১ ৪৯৮, ৬০৫ | 
[ দ্র. বক্ষাগার ]। 

দ্বিতীয় জন্ম-_-পৃথব" মায়ের কোলে &৪২ ; উপনয়নে &৪৭ | 

ধমদ্কম্ধ--&৪৮। ৩৮৫ 

ধীঁ৫৮৮ । “"র' পরমপুর্ষ ৩৩৬, ৩৪৯, ৫৯৩ ; মানুষ ৫৮৮, ৬০২ । 

ধৃত ৬২৫ । 

ধেনহ_ | গোৌঃ, মানুষী বাক ২৭০। 


১৬৬ উপানষং-প্রসঙ্গ 


ন'-অনৃত বাক্‌ ১৬৭, ২০২। 

“নাচকেতা'_-১৬৩, ৩৩৫, ৩৯৭১ ৫৯০, ৬৮০ । 

নিদ'--৯৭। 

নাদী_॥ 'অবৃজা" ॥ বাক ২৭৫ । 

নান্দন_-॥ বত” ৫০৫১ ৫১১১ “মধযীভানঃসৃতা নাড়ী” &৬০৯। 

না'ভ--৪১৮-১৯, ৪৩৪-৩৫, ৪৮৯। 

পনশচর” -৩৭৪। 

নদ্রা--॥ সমাধি &৬৭। 

নিবাত্তকলা-.৪০০-১, ৪৭২-৭৩। 

ঠানরোধ-বাক্‌ ও মনের ২৬৭। 

1নমণিবাদ-_ ৩১৯। 

গনচ্কেবল্যশস্ত্র--১০৬--১৫, ১২৩, ১২৪, ১৪৬, ১৪৯, ১৭২, ২৪৬; ॥ মহদ- 
উক্‌ৃথ ১৭১। 

নৌ, নৌকা-_[ দ্র. দোলা ]। 

গ%--দেবতা ১০৭; দ্বারপা ২৬২ ; পশহ ৪৫৭ ; বায়ু ১৮৩-৮৪ ; ভূত ১৭৮; 
যজ্ঞ ১৮৩-৮৪। -ীবংশ- দেহকাণ্ডের সূচক ১০৬ ; পুরুষের সূচক 8৪ ; 
॥ সাংখ্য &৪-৫৫। 

“পদ'--[ দ্র. অক্ষর ] 

পশহ-_ গ্রাম্য এবং আরণ্য ৬৭৩ ; ॥ প্রাণ ৮২-৮৩, ৪৫৪ $ “বায়ব্য' ৪৫৫ । 

পর্জন্য--৩৬২, ৪২৯। 

পর্য্ক-বিদ্যা_ [ দ্র' বিদ্যা ]। 

পরাশর--&৬৭। 

পারণাম _আকীতর ৪৫৩) 'চন্ময় ও জড় ৪৭২-৭৩। -বাদ--$ বিবতবাদ 
[ দ্র. প্রকাতি ]। 

পাঁরশেষ-ন্যায়-_৪২৮। 

পরীক্ষিং__[ দ্র. পরাশর ]। 

পাক*--৬৮৮ 1 

পাঁখ--১১৯, ১৬৮-৬৯। [ দ্র. তাক্ষ্য ]। 

পাঙ্ন্ত-[ দ্র" পশহ 11 

1পতাপান্রীয়-সম্প্রদান_ ২৫০ ॥ “সম্প্রান্ত' 88৪, ৫৫৩। 

1পস্পলাদ_-১১৮, ৬০৭, ৬১৫ । 

পুনজন্ম _অবৈদিক নয় ৫৬০; 4 তৃতীয় জন্ম, 0 পুনমূত্যুজয়' ৫৫৯। 

পুরূষ--অঙ্গুজ্ঠমান্র [ দ্র প্রাতবোধ' বিদাত 1; আঁধদৈবত ও অধ্যাত্মদণ্টির 


গনর্ঘস্ট ১৬৭ 


মধ্যে সেতু ৩৩২ ; (অন্ন ৪৭২; “অন্নাদ' ১৯২৬১ ৪৭২,.:৪৭৩-;.“আপ্ড' 
৪১২; ॥ আত্মা ৪৫২, ৫৯৯ ;: ॥ উকথ:১২৪+ ১৭১১ ॥ তপন ১২৫, ১৬১ 
তাঁর আতরোহণ ৪৭; তাঁর অবয়বসংখ্যা ৭১-৭২; তাঁর ঈক্ষা তপঃ ও 
কাম ৪৭৬; তাঁর দেহ ৪২৭, ৪৬১; তাঁর শরণরে ব্রদ্ধের প্রপাত্ত ১৩৬ $ 
দেহ ও দেহী-দুইই &২, ১২৪-২৫ ; দ্রষ্টা কতাঁ-ও ভোন্তা ৪৭৬7 | “নেপথ্য- 
চৈতনা* ৪৫০; পরমদেবতা ২৩৪, ৩২১; -'পরাব্‌ক' -৫৮৪-৮৫-১-প্রকাতি- 
পাঁরণামের প্রবর্তক ৫৩৯7 ॥ প্রজাপাত প্রাণব্রক্ধম ও জীব ১২৪, ১৫৪ 
প্রাতষ্ঠা' ও “আতিষ্ঠা' ২৩৫; শীবরাট;' ৭০ সব-কছ_-8৭৪+ ৬১৮) 
সমুদ্রদ্বরপ ১৮৩; সুকৃত ৪৬১7 যোগাঁনদ্রায় স্বয়ংজ্যোতি_ও কতা &১৯$ 
'লোক' ও 'অলোক' দুইই জানেন ১৮২। :-মেধ-_-৯৯.।. -যজ্ঞ--0 কৃষঃ 
দেবকপত্র ১৬, ১৮, ৪৬৯। 

পৃথিবীসুস্ত-_-€। 

পৃ [ ত্র. স্প্শোন্দ্রয়, গৌঃ ]। 

প্রউগশস্ন--৪১১ ৫৫ ৬৫ | 

প্রকাত-পারণাম--0 আত্মচৈতন্যের ক্রমাবকাশ - ৪৫৩, ৬৬৬ ; 0 পারার্থন ৫৩৯ 

 বৌদক ও সাথখ্যায় ৪৯৩। 

প্রজনন--আহারের অধঃপাঁরণাম ৪২৭, ৪৮৫ [ দ্র. কাম ]$ ॥ দেবযজ্ঞ ৫২৯) 
॥ প্রাজাপত্য ব্রত ৫৯, ৫&৬৬-৬৭; ] রৈতস স্টি ৪২০1 প্রজাতিবাদ-_ 
সহ্টি সম্পকে ৩৩৯১ ৩৪৫ । 

প্রজা_৫৪৬ 3 তিনাঁট ২২১। -পাঁতি-_॥ ইন্দ্র ২২৯-৩০) ঈম্বর ৩২৮১ তাঁর 
বীজানষেক ৫৩৪; ॥ পরমদেবতা ৩৩০ ১ যজ-ঃসংহতা ও. র্াক্মণে বিশেষ্য 
২৩৩ ॥ সংবৎসর ৫৭। 

প্রজ্ঞ'আত্মভাব; “আত্মা” ৬/৯। 

প্রজ্ঞা-__ জড় ৬৬৯; এ প্রাণ ৫২৬3 বিশবভুবনের প্রাতন্ঠা ৬৭৬-৭৪ $ সব“ 
পারণামের প্রশান্তা ৪8৪৬; সাধনর;পে ২৪৬। -চক্ষু-- ১২৫, ৭ 
“নেত্র ৩৭৫ । -মান্রা__ $ ভূতমান্রা ৬৬৬। । 

প্রজ্ঞান_॥ আত্মা; ৩৫০ তার প্রেরণা ৬০৪, ৬৫৯; তার সাধন ১৯২০. . 
॥ পরব্হ্ধ ২২৭; বিষয়ের প্রকৃষ্ট জ্ঞান ৬৯৯ ;॥ শব্দব্রঙ্ধ ৬৭৭ 7. যোড়শকল 
৬৬০; সাধনর্‌পে ২২৫, ২৩৮, ৬২০। 

প্রণব_-১১৪১ ১৫২। 

প্রাতচ্চা__[ দ্র. পুরুষ ]। 

প্রীতবোধ--৫৯২, ৫১৭১ ৬০৩ । 

প্রত্যাভিজ্ঞা'__$ শৈশবদর্শন ৬৪৫। 


৯৬৮ উপনিষৎ-প্রসঙ্গ 


প্রথম জন্ম-_ দ্' গভধান ]। 

প্রপণ--১৮৫। 

প্রপান্ত--আত্মার ৪৯৭ প্রাণ বা ব্রদ্দের ১৩৫১ ৪৯৭+ ৬০৮ । 

প্রপাত-__চেতনার অবকর্ষ ৪৪৫-৪৬ । 

প্রবচন-_- ৩১০ 1: 

প্রলয়-[দ্র. সৃষ্ট ]। 

প্রাণ_॥ 'অস' ১৪৭, ১৫৯) ॥'উকৃথ ১৪৬ ; | ওম্‌ ১৬২; প্রাণ-প্রাণ- ৪১৮ ; 
তার সংখ্যা ১০৩; দেবতা খাঁষ ও সর্বভূত ২৬৩3 ॥ ব্রচ্ধা ১৩৬, -১৫০, 

১৫৯; মৃখ্য ও গৌণ ১৩৭। -আঁগ্ন ৪৯৭-৯৮ $ -অপান- দংয়ের দ্বন্দ 

৪৪৬ ; সাধনরপে ৪৩৫-৩৬ 1 -চৈতন্য ৪৯৭ । -্রঙ্ধ ৪১৭) ॥ অনা 8৪৮ 3 
তাঁর উধর্কুম ৪৯৭, ৫১২; দ্বারা ৪৯৮ ; ॥ পুরুষ, প্রজাপাঁত ও জীব 
১৫৪; এ স্বাদূতা ৬১১। বরবাদ ২৪৭ । 

প্রাণন__-৪৬৫১ ৪৯১। 

প্রাতিভসংবৎ_-৪৬০। 

প্রোতি--১২, ৫৫৩-৫৪ ; ॥ উতক্রান্ত ২২০; তার পাঁরণাম ৬৮১। 

বশ-সান্ত--১১৩ [ দ্র. প্রণব ]। বশী” ৬১৮। 

বাঁসম্ঠ--২৫২। 

বাক__অন্তণকন্যা ৪৯৬ ; অহম ওম এবং অ-১৯১; তার চারাঁট পদ ৯৯১, 
২৭০, ২৭৬-৭৭ ২৮৪-৮৫, ৬৩৫ [ দ্র. গৌরী, আঁদাঁত, 1তজ্পো বাচঃ 1; 
] নাম ১৫১; পাঁচরকম ১৮৬ ১ প্রণব ৪২৮ ; “বভূবুষাী” ৫৩৮ 9 ॥ ব্রহ্ম ২১৪১ 
"মন ২২৭, ২৬১, ২৬৬, ২৭৭ [ দ্র. মন ]। 

বামদেব- ৫৬৬, ৫৭৬, ৫৭৯। 

বাত-_-৬৪১। “জৃত'_-] খভু, সূর্য ৬৪১। 

বায়্‌__অস্তারক্ষস্থান ৪২৮) অন্নের গ্রাহক ৪৯০) পণ্চাবধ ১৮৩-৬৪; শদ্ধ প্রাণ৬৬। 

1ব-চয়ন--৬০৬, ৬১৮। 

1া-জা- ৫৪৬1 

বজ্ঞান--আত্মা ও ব্রদ্ধের একত্ব ২৪৫) গববেকজ্ঞান ৬০৬, ৬১৮ । 

গবিদথ'--বদ্যার সাধনা ৭২। 

বিদীত--৫০৬, ৫১১, ৫১৬ । ] প্রান্ত ৬০৯.। 

পাবদদবসু'--৬২৮ [ দ্র- মন ]। 

বদ্যা--তার সম্প্রদান ও গ্রহণ ৩১০) ॥বেদ ২৯০; মন্তাবদ্যা ও ব্রক্গীবদ্যা 
একাধারে ২২৯। -পর্যৎ্ক--২৫০। স-প্রজনন”--৫৬৬-৬৭। 

[ববর্তবাদ-_ বিভজ্যবাদ ২৩৫। | 


[নিঘ্ট ১৬৯ 


বিবেক ॥ শীবাচাত' 88৫ । [ দ্র. বিজ্ঞান ]। 

বভূতি-_॥বসৃন্ট ৩৮১। -_বাদ-৩১৬ । 

বিরাট--আদ অল্নাদ ৪৭১ ইন্দ্রপত্বী ৬০২) -তিনজন-৭০ হরণ্যগভ 
প্রজাপাত ৪০৮, ৪৭২। 

িশ্ব-কর্মা-ধাতা ৫৩৫ । ভ্রষ্টা ঈশ্বর ৩১৯। -দেবগণ ৪৭২-৭৩।- -মনাঃ- 
২৮৬ । -রূপ-দেবতার ৯৩, ৩২১ [ দ্র. ত্বম্টা ]। শামন্্র ১৬৫, ১৭০, 
২৬৩, ৬৩১ -যন্্র ১২৮ । -সূষ্টি ৫২৯। - 

1বঞ্চু-_॥ মাধ্যন্দিন সূর্য ৫৩৪। 

[িস্‌ষ্টি--] আত্মার অবতরণ ৫১১-১২ ; তার উপাদান ১৫৭.) পার্থিব গ:রহষের 
১৩০২ [ প্রাণরগ্ধ ১৫৫। -বাদ -আধদৈবত ও. অধ্যাত্ম ৩৩৮ $ নাসদীয় 
সান্তের ৩৪৫। 

শবন্রস১২। 

বশীজ--॥ রেণু ৬৭০; ক্ষুদ্র, মিশ্র ৬৭০; ব্রদ্ষ', মায়া" ৯০। 

বভূক্ষা_ ৪৭১। 

বৃন্র-৩২। 

বৃষভ-ধেন_ ৮৯। 

বৃহৎ__পরমদেবতার সংজ্ঞা ২৩৫-৩৬ | -জ্যোত ॥ শব্দবর্দ ও পরব্রঙ্ধ দই 
২১১। -াদব অথবা ১৪, ৯৯, ২৩৬। ২৬২, ৩৪৯১ ৫২২) 

বৃহতা- [ দ্র ছন্দ ]। 

বেদ--২০, ৯৬২, ২৯০ । বেদ্য__ দ্র. “বদ” 1 

বৈখরী-_[ দ্র' বাক্‌ ]। 

বৈরাজ্যাসাদ্ধ _১৯২। 

ব্যাহ্হাত--একাঁট মাত্র ১৬২; তিনটি ৯১. 

ব্যখান--৩৮৫। | 

ব্দ্দ__আকাশ-শরীর সত্যাত্ম প্রাণারাম ৫০৩; উকথণ, প্রজ্ঞান”, শব্দ" ও পর” 
২২৭; ॥ 'খতৎ বৃহৎ ৫২১; তাঁর প্রপান্ত ১৩৫, ৬০৬; দেবতা ও আত্মার 
সেতু ৫২০, ৫২২; 4 বাক্‌ ২১৫ ;॥ “বৃহৎ ২৩৫-৩৬, ২৫২; মন্দ ও প্রজ্ঞা 
দুয়েরই সচক ২২৯ ; ॥ মহদ্‌ উকৃথ ১৭২। : “ক্ষোভ ২৭০ । 4গম্ধ' [দ্র 
কৌধাতাঁক ]। “গার ১৫৯১ ২৬৩, ৬০৫; ব্রদ্ধের দ্বারপা-৩৮৪.। ঘোষ 
আচার্ষের ২৬৪; আঁদত্যরপী প্রাণের ১৬৪; বৃহদ্দিবের-২৪২ ; মাহদাস 
এঁতরেয়ের ৯, ১৯২, ২২২, ২৪২। -চর্য 8৪০ । -বীজ [ দ্র রীজ ]1 
-যোন ৪৫১ ।  -রম্ধ্ &০১।. -লোক ৫০৩, ৫৭৬ || দ্র. ইন্দ্রযোনন ]। 
-সংস্পর্শ ৪১৬, ৪৮৩ । 


১৭০ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


ব্দ্ধা_ ২১, ৬৬৫।-_ব্রন্দোদ্য ৭১-৭২। 

ব্রাহ্মণ--২০। 

্রাঙ্মী স্থিত ১৭৫ । 

ভগ -৪১১। 

ভরদ্বাজ বাহস্পত্য--২৬৬। 

ভাগবতপুরাণ--তন্ন লোকপাল ৪০৫ । 

ভাবনা _আরণ্যকে 'অন্যোন্যাভিসন্ভবন' ৬৩৯ + জীবজন্মের মূলে ৫২৭, &৪৭ ; 
মগমাংসকের মতে ৫৩৮। 

ভাবায়ন্রী_ &৪০। 

ভুবন--২১৪। 

ভূত--৪৭৪ $ ] প্রজ্ঞা ৬৬৯। -পাঁত-হরণ্যগরভ ৩২৫ । -বীঁজ--৬৭০ -মানরা 
_] প্রজ্ঞামান্রা ৬৬৮ । -মৈথুন--৫৮। 

ভোগায়তন__89৭ । 

ভৌম আন্র_ ৫, ৪৩০। 

মঘবন | দ্র. ইন্দ্র ]। 

মাঁত--৬২৭। 

মন ($)--অস্তারীন্দ্ুয়, ॥ হৃদয় বা হৃৎ ৪২০, ৬১৫ ; তার ?তনটি পাঁরচাতি ও 
অথণ্রসার ২২৭; দব্যমন' ৬২৯; ॥ মনোজ্যোতি ২২৯ * যজমানর.পে 
8৪০1 সখাহতায় “মনীষা” “বোঁধ' বা “চীত্ত' ৪৩৪। -জব--৬৩৮ [দ্র 
জূতি ]। -জবা, -জীবত্ব-_ ৬৩৯, ৬৪০। 

“মর ৩৯৪; [ অপান ৪৩৫; তার পাঁরণাম ৪৬৪7 4 মরি ৪৩৭ । 

মরীচ--৪৯৮ [ দ্র. মর ]। 

মরুংগণ--৬৯। -বতীয় শস্ব--৬৯। -বান: (দ্র ইন্দ্র ]। 

মহদ উকথমৃ_॥ 'নিচ্কেবল্যশস্ত্র ১৬৮, ৫১৯-২০। 

মহা-অণ“ব--88$, ৪৪৬ । -বাক্য ২২, ২৪৫ । -ব্রত-_ অমৃতত্বের সাধক ৭৮: 
] গবাময়ন ১৩৩-৩৪$ 1 প্রজাপাঁত-&৮ ; ব্যৎপাত্ত ৩১ সোমযাগ ৪১। 
-ভুত--॥ জড় ৬৬৬ ; ॥ দেবতা ৬৬৯। 

মাহ'_৮। 

মাহদাস এতরেয়--২, ৮, ২০১ তাঁর ব্রদ্ঘোষ [ দ্র. ব্রদ্ধঘোষ 1) ( পুর্ষজ্ঞ 
১৯, ৪৬৯।. ॥ 

মনীষা--৩৪৩, ৬৩১, ৬৩২। 

“মহী”-৬ 

মাতার*বা--৪৪২। 


1নঘণ্ট ১৭১ 


মাতৃকাবিজ্ঞান-_[ দ্র. তন্দ ]। 

মাধ্যম ১৬১-৬২। 

মান্রাস্পর্শ_ | দ্র. ব্রহ্ম-সংস্পর্শ ]। 

মানসসাষ্ট_৩৪১। 

মায়াবীজ-_[ ত্র. বীজ ]। 

মারণ-মন্দ_ ২০৪। 

মিধ্বন- আত্মা এবং ইদমৃএর ৪৭০-৭১: ( প্রজাসূচ্টি ৩৩৮-৩৯ ; বৃষভ-ধেনূর 
৮৯। -মৃর্তি-৬৫। র 

মিন্রাবর:ণ--&৫। 

মশমাংসা-২০। 

মান--৫১৯১ ৬৪১। ৫ 2 3 

মূর্ত-পুর্ষ ৪৭১। মার্ত_॥ অন্ন ৪৭১৭২; পরুষ-ও অন্ন ৪৭২; 
ব্যৎপাত্ত ৪৭২। নিশা] 

মৃত্যু”--$ বৈবস্বত ৪৩৬। 

“মেধা” 'সান' ৬২২। 

“মৌনেয়'-৫১৯। ৃ 

যজ্ঞ ২৩, ৫২৯৯ ৬০২ ; পণ্বধ.-১৮৪.।. দেব'--৫২৯) শ্রোতণ--৫৪৯। 
-গাথা ১৯৬ 

'যজথ'--৭২ । 

যম- ৩৬৬১ ৪৩৬ । 

যোগজসান্নিকর্ষ--২৮৪। 

যোগানদ্রা--৩৮৫। 

'রসায়াঃ পয়াধাস'__[ দ্র" অপ ]। 

'রাঁয়'--১৩৪, ৪১১ [ দ্র' রেতঃ 1; $ উদবা ট্বারি 

“রান্র'-৩০৩। 

'রেণচ7৩৯৩১ ৬৬৭) $ প্রমাণ; ৬৬৯। 

রেতঃ--১৩০, ১৩৪; এ অপ্‌ ৫৩৬; এ আদিত্য ৯৯৩। । 

লন্ধভূমিকত্ব-_২২৩। । ঃ 

“লোক'--১৯২, ৩৮৩, &৪8৪। -আলোক--১৮২। আচার -মহাব্রতে ৬৩.।. 
-পাল--৪৩৮, ৪৭০-৭১) আত্মা ও পুরুষ 9০৪3 জা ১৫৬। 
-স:্টি- ৩৩৮, ৪০৩। র 

'শম্‌২৫২। শিংয়োঃ২০৫। 

শীন্ত-পাত--॥ 'অনগ্রহ' ॥ বর্গের প্রপাত্ত ১৩৬। রেখা--৩৯৮। 


৯৭২ উপানবৎ প্রসঙ্গ 


'শতাঁচন'--১৬১-৬২। 

শব্দানত্যত্ববাদ-_৪২। 

শস্ব--আজ্য ৪১; নিচ্কেবল্য ৭২) প্রউগ ৪১ ৫৫, ৬৫ + মরুত্বতীয় ৭০। 

শান্ত'_২৬৪ ২৮৮৮৯ 

শান্ত-২৫২। -পাঠ ১ ২৬২, ২৫৮, ২৬৩7 

শক্ষা-_-২৬৬ ২৯১-৯২। 

1শ*নঃ--৪২৭) ৪৩৭ । 

শ্রং-.৪২০। -ধা--৬৩৪ [ দ্র হৃদয় ]। 

শ্রবঃ--২৯৪। 

শ্রুত-_॥ বাক্‌ ॥ শ্রোন্রিয় ২৯৭ | শ্রুতি _1শ্রুত', | শ্রবঃ ২৯৯ । 3 

সংকজ্প_-৬৪৯। 

সংক্কান্ত_ ৩৩। 

সংখ্যার খেলা--&৪-৫৫১ ৯৪। 

সথজ্ঞান--৬০৬৮ ৬৯১৬ | 

সংজ্ঞাবহা--৬১৭ । 

সতবৎসর_-২৭-২৮, ৫৮, ৩৬৬ । 

সৎবৃত্ত-৩৬৯, ৩৭০ । সংবাত্ত-_নাসদীয়সৃন্তে ৩৭১। 

সংহাত_- আয়তন 8৪৭ 1 

সত্য--1 খত.ও তং ২৬৯ ॥ ওম. ১৬৭.) ৮৩১০৬ সত্যের" ২০১; 
হয়ে জানা ৩৬৬ 

“সং ২৬ । --অয়ন--২। 

“সন্ধান ৩০৩-৪। 

সাঁবতা--৩২২, ৩৩১। 

সমাধ-_সহজ ২৬৮; সুষাপ্ত ৩৭৩। 

সমদ্ধরণ_৪১১। “সমৃদ্ধতি”_৪০৯১ 9৪২ । 

সিম্পারজ্বঙ্গ'_ ৫২৬ । 

সম্প্রীতাবৎ--১৭৮, ১৮৪, ১৮৯, ৬৬৫-৬৬। 

সম্প্রদান ও. গ্রহণ দ্র বিদ্যা ]। 

সম্ভতি--৫২। অমৃত? ৬৭১.$ -দিব্য":৫88-8৫ 1 প্রজ্ঞান;সারে ১৮২-৮৩; 
1 যুগনদ্ধতা ৩৮১; এ 'হিরণ্যশরীর &88-8। 

সরস্বতী--৫৫, ৫৩৫ । 

সর্ব-আত্মভাব__মহাব্রতের 'সাঁদ্ধ 89 ০৮% । 

'সসর্পরী'-২৭২। 


নর্ঘ্ট ১৭৩ 


সাত্তক বিকার--৪১৭ । 

সাধনা__২৪৫; আজ্য ও প্রউগশস্রে তার সংকেত ৫৬৫৬৬; বোদক- ২৩, 
&&-৫৬-১ সূর্ধসাযুজ্যের ১৭৭ । 

সাধ্যদেবগণ--৬৪৭ | 

সাযৃজ্যবোধ-_॥ অপরোক্ষ প্রত্যয় ৩৬৫-৬৫১ 4 আত্মস্থ ৩৩৬ ;. 1 নিঘ্কেবল্য- 
শস্ত ২৪৩। ৃ 

'সা্পরাজ্ঞী'__ অপানশান্ত ১৪৮; মহাবকর্ষ ১৪৮, ৪৮৭; : সথাহতায়, ব্রাহ্মণে 
৪৩৫ $ ] সূর্যরাক্ম ৪৩৫। 

সার্টতা--৩৩৭। 

[সদ্ধ--১৭৪; -তাঁর আয়.হ্কাল ১৭-১৮। 

[সনীবালী-_৫৩৪। 

সুবর্গ__॥ “সহবৃত্তিঁ_ ৫৭২। [ দ্র. স্বর্গ ]। 

সহযাত্ত-_4 নাসদীয়সৃত্ত ৩৪৫। 

'সৃষমৃণঃ--উপাঁনষদে &০১৯ ; 1 “নান্দন* &০৮। 1 সূর্ধরাশ্ম, 'সাপণরাজ্ঞী' 

৪৩৫। সুদদোহাঃ--১০৯। 

সর্য--২২-২৩ ; তাঁর সঙ্গে সাষুজ্য ১৭৭) প্রাণের উৎস ৪৮৬ । -দ্বার--২৫&, 
৫৭৬ । 

সৃ্টি--৩৫৪) | ইদম:৪৪২ : ব্যস্টি” ৬৬৫-৬৬ ; ব্যৎপাত্ত ৩৮২ ; “রহস্য ২১৭, 
৩৬৫১ ৫২৬-২৬7 'শ্ড” &২৫-২৬ + সম্টি” ৬৬৫-৬৬ + পরম ৪৭১; তার 
পরার্ধ ও অবরার্ধ ৪৩৩-৩৪ ; তার শেষ পর্ব ৪৭২-৭৩। 

সোম-_অন্ধঃ' ৬১৭ ; ॥ হীল্দ্য় রস বা 'ইন্দ্রপান” ৬১৭ ; তার সবন ১৬ ; প্রাতঃ- 
সবন ৪১ ; মাধ্যম্দিনসবন ৬৫ ; $ যাগ--২০-২১, ২২, ২৮৮ ১৮৪, 6৮৪, 
৬৬৯, ৬৬৩। 


স্পর্শোন্দ্রয়-॥ পাশ ৪১৬। 
সমত--॥ 'দমর'--৬৪৪। 
'মৃতি'-৫৬৩। 

প্বধা”_ ৩৮৫। 


স্বগন--8৪৩ ;  আবাসথ, -লোক, 'জাগ্রৎণ ৫১০ ১ (-“সন্ধাস্থান' ৫১১৯। 

স্বর্‌_সার্য ও আকাশ, আলো ও স্বর ২৯৮। “বৃহৎ--॥ বরক্ষজ্যোতি ২১১, 
৫৮১ । ঃ £ 

স্বর--স্‌র বা আলো ১৬৪, ১৭৩। 

স্বর্গ__বপরীত 'অপবগণ &৮৪-; ॥ 'সৃবগ*, “স্বর বৃহৎ” ২২৪, ৫৮১1 লোক 
--২০৯। 


১৭৪ উপানষৎ-প্রসঙ্গ 


স্বাস্ত--॥ পরমার্থ ১২০। 

স্বাদ__॥ রসচেতনা ৬১৭। স্বাদ; [ দ্র. বিজ্ঞান ]। -তা [দ্র. প্রাণ ]। 

[হিংকার__ আ'দবাক ৭৪; ধেনুর ডাক ৮৬। 

হিরণ্য-_] হৃং ৪১৯। -গর্ভ--8৪৩ ; অমৃত ও মৃত্য ৪৬৫; % আত্মা ৪১০, 
৪৭২; এ আত্মদা ৩২৫) তাঁর স্বপ্ন ৪৫২, ৪৬১) ॥ বিরাট: ৪০৮; ভূতপাঁতি 
ও প্রজাপাঁত ৩২৬, ৪০৭ ; সংাহতায় ৪০৭ । -শরীর-_ আ'দত্যবর্ণ 
পুরুষের ৩৩৪ ; 4 'দিব্যসম্ভাতি ৫88-৪৫ ১ 4 যজ্ঞ ও 'সংযত্বচত ৫৫৭। 
-স্তপ আঁঙ্গরস_ ২৯২। 

হৃং_ দ্র" শ্রৎ 'হিরণ্য ]। 

হৃদয়- চৈতন্যের 'বাশষ্ট স্থান ৫০২; তার 'প্রদ্যোত' ৪৩৬ ; িয়তম আবসথ 
&১৪, ৬১২; প্রাণ ও প্রজ্ঞার আশ্রয় ৪১৯, ৪8৩৪; ॥ “মধ্য আত্মা, ৪১৯; 
৪৩৪-৩৫ ; মনের স্থান ৫১৩। 

হোতা--২১, ২৮, ২৫৫ 


নিট ৪ 


